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ভারতে সবাঁধক প্রচারিত ক্লীড়া-সাপ্তাহক 


(খেলার আসর 


বর্ষ ৩॥। সংখ্যা ৯ | ১৩ জুলাই ১৯৭৯ 


মরশুমের “সেরা” খেলায় ইস্টবেঙ্গল ও 


মোহনবাগান যখন পয়েণ্ট ভাগাভাগি করল || 


তখন িগ চ্যাম্পিয়ন কে হবে এই প্রশ্নেরও 
মীমাংসা হল না। আরও দুটি প্রদর্শনী 


খেলায় দুই দলকেই মহমেডান স্পোর্টিং-এর || 
সঙ্গে খেলতে হবে। প্রথমে মোহনবাগান | 
২১ জুলাই মহমেডানের সঙ্গে থেলবে এবং || 
৪ আগস্ট ইস্টবেঙ্গল খেলবে । মহমেডান | 
স্পোর্টিং এই খেলার ফলে অন্য দুটি বড়] 


দলের চেয়ে এক পয়েণ্টে এখন পিছিয়ে 
রয়েছে । কাজেই চ্যাল্পয়নশপের' লড়াইতে 
তারা৷ আবার ফিরে এসেছে একথা বলা যায়। 


তিনটি দলের প্রণীতটি খেল। এখন থেকে 


নতুন আগ্রহের সণ্টার করবে; বল বাহুল্য । 


আর কোন অঘটন না ঘটে গেলে. উত্তেজন। | 


দিন দিন বাড়বে এ কথাও বলা যায় নিঃসন্দেহে । 
যারা মনে করোছলেন যে 'সেরা, ম্যাচের 
গর তারা নিশ্চিন্ত হবেন যে, মাঠের বাইরে 


ও ভেতরে আর কোন গও্গোল হবেনা, 
তাদের সে আশা ব্যর্থ হয়েছে। কাজেই; 


সকল পক্ষকে এবং বিশেষ 'করে সরকার ও 
তার পুলিশ বাহিনীকে সব রকম, অশান্ত 
থেকে কলকাতাকে মু্ত রাখার ব্যপারে আরও 
তৎপর হতে হবে। 

শানবারের খেলায় দু'দলের সমর্থক এবং 
খেলোয়াড়রা আশাতীত সংযমের পাঁরিচয় 


শদয়েছেন এটা আনন্দের কথা । তবে খেলার |. 


| ফলাফল অন্যরকম হলে আবস্থা কি রকম 
দাড়াত বল শন্ত। কন্তু যা হয়ান তার 
ওপর মন্তব্য করা যায়না । তবে সাধারণ 
মান্ষ আপাততঃ নিশ্চিন্ত হয়েছেন একথা 
সকলেই স্বীকার করবেন । 


সম্পাদক : অতুল মুখাজি 
শিল্প নির্দেশক : নিতাই ঘোষ 


প্রতি সংখ্যা : ১৫০ 

বিমান মাশুল : 

পূর্বাঞ্চলে ১৫ পয়সা, ভারতের অন্যানা - 
স্থানে ২০ পয়সা 


যাআছে 


ইস্টবে্গল জয়লাভ থেকে বাত হল/স্বরাজ ঘোষ/৩ 


মর্ধদার লড়াইয়ে মোহনবাগান ড্র করে িগের 
আকর্ষণ বাঁড়য়ে দিল/দিলীপ সরকার/২ 


প্র সাত জুলাই মাঠের মধ্যে পি কে/হারপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় 


টেণ্টে ও মাঠের মাঝে অরুণ ঘোষ/সন্দীপ দত্ত/ ৫ 


এ এদের চোখে। ৬ 


মাঠে যখন খেলা, তখন মাঠের বাইরে/াবশ্বাজৎ [ীসংহ/ ৭ 

সাত জুলাই একটি মোহনবাগানী ভাষ্য/সুপ্রয় বন্দ্যোপাধ্যায় ৫ 
শুধু ইস্ট-মোহন/আর মোহন-ইস্ট/৩১ 

সাত জুলাই-এর ঠিক আগে তিন প্রধানের, 

খেলাতেই দাপট ছিল না/88 


| সাত জুলাইয়ের রেফার/দ্বপন ঘোষ/ ৭ 


গুজব, 'নছক গুঁজঝ/সুভাষ দত্ত/ ৪৯ 

গুজব তাহলে সাঁত্য হলো/খবর্দার/ ৪৯ 

সালে পরলোকে ঃ ভারতীয় ফুটবলের 

আর একটি ইন্দ্রপতন/াবনু চযটার্জ/৯ 

আমাদের ফুটবল এশিয়ার সেরা হতে পারে/এস এস হাকম/১৩ 
এবার জুীনয়র ফুটবলারদের কে কে নজর কেড়েছে/সন্দীপ দত্ত/১৯ 
ভারত শ্রেষ্ঠ গ্কুন ছাত্ররা মাঁদ্রদে যেতে পারল না কেন/৩২ 


'বাঁল সুসর 'জয় ফুটবল জয়, 


| বিশেষ রচনা £ 


ইংল্যাও যোদম ধ্বংস হল/সুবত সরকার/১৮ 

[বরাশির এশিয়ান গেমস শেষ প্ন্ত 

ভগুল হবে ন৷ তো/হকিকৎ/২২ 

জড়বু'দ্ধ, মৃক বাঁধরদের স্বাভাঁবকত। 

ফারয়ে আনতে শৈলারোহণ/ ৩৫ 

অন্ঠান্ £ 

জাতীয় তীরন্দাজীতে এত রেকর্ড হলেও 

গৌরবের ক ! /ললীবিকাশ/১৪ 

জুনিয়র জাতীয় হকিতে আই এ ও পাঞ্জাব যুগ্াবজয়ী। বরেন্দ্র 
কৃষ্ণ ঢাল/২৬ *.. 


| উত্তরবঙ্গে প্রথম মেয়েদের হাক/২৮ 
] দিনহাটায় আন্তঃজেলা কবাডি/২৮ 


পাটনায় জাতীয় 'ব্রজের গ্রস্তাত/সমীর সেনগুপ্ত/৩৮ 

দ্জুদার আশেপাশে £ যোগাড় যন্তর/দগদর্শক/ ৩৩ 
কান্তমাত/হমানীশ গোদ্বামী/২০ 

ছোটদের পাতা £ উঠছে যারা/২৭ 

(অতনু মজুমদার, পেলে সান্যাল, নামতা বসু, আঁভাজৎ সাহ। 
ও ভন চৌধুরী )। 

ডাকটিকটে খেলাধূলা/তপন রায়/২৯ 


|| সংবাদ চিত্র £ ১৭, ৩০. - 


ছড়া ঃ শ্যাম বন্দ্যোপাধ্যায়/১৩, প্রবীর সরকার/২৩ 


"নিতাই ঘোষের ছড়রা/ ৫ 


কার্টুন এঁকেছেন $ রাজা, আল ও পাঁজ। 


শট এবারের প্রচ্ছদের ছবিঃ সমর তরফদার । 


অন্যান্য ছবিঃ পাহাড়ী রায়চৌধুরী, অনুপ মুখার্জ, শঙ্কর নাগ. 
দাস ও অন্যান্য । 


ইস্টবেঙ্গল আধিনায়ক গ্রশান্ত ব্যানাজ ও. 


খেলার আগে/শংকর 


€8 খেলার আসর ২ 


মোহনবাগান আধিনায়ক দিলীপ পালিত 


মর্ধাদার লড়াইয়ে মোহন 


বাগান ড্র করে লিগের আকর্ষণ বাড়িয়ে দিল 


- দিলীপ সরকার £ তারা৷ সব চুপচাপ 
বসোঁছল ড্রোসংরুমে । কে একজন "গাঁড় 
রেডি, বলতেই একে একে ঘর ছাড়ল । 
চিন্ময়ের হেট হওয়। মুখ তুলে ধরে সাঁবর 
ওকে জাঁড়য়ে নিয়ে বেরোল সবশেষে । 
পরাজয়ের ছাপ না থাকলেও কোচ অরুণ ঘোষ 
থেকে শুরু করে যারা ড্রেস পরেও সোঁদন 
মাঠে যায়ান সেই সাজ্জাদ, মনজিত »তরুণদেরও 
মুখ দেখে স্পষ্টতই বোঝা। গেছে যে, হাতের 
মুঠো থেকে 'নশ্চিত জয়' হাতছাড়া হওয়াতেই 
ইস্টবেঙ্গলের সকলের এই থমথমে ভাবসাব। 
উনসন্তরের লিগে “বড়' লড়াইটাই দুই প্রধান 
সমানে সমানে বাটোয়ারা করল । মোহন- 
বাগান গোল খেয়ে গোল শোধ 'দয়ে শৃন্তি 
যাচাইয়ে খেলার' ফল সমান করলেও মান 
বিচারে উরোতে পারোনি। তাই তারা প্রায় 
হারা ম্যাচট। বুখে দিয়ে গব ভরে নিজ টেন্টে 
বিশ্রামের জন্য ছুটেছিল মনে কোন উত্তাপ 
না রেখে। ৰ 

দু'পক্ষের লড়াই তেমন হান্ডাহান্ডি হয় 
সেইসব. নজীর খুবই কম আছে ইতিহাসে । 
তবে শুরু থেকে প্রথম পাঁচশ মিনিট এঁদন 
ইস্টবেঙ্গলের এত দাপট হবে কষ্পনাই ছিল 
না। আগের বারোটা ম্যাচের একটাতেও 
তাদের এই বিব্লম দেখা যায় নি। আটাকিং 
খেলাটাই যাঁদ ইস্টবেঙ্গলৈর কৌশলের আগাম 
গারকপ্পনা হয়ে থাকে তবে কোচ কিন্তু পুরো 
সাফল্য পেয়েছেন বলা যায় । 

িক-অফের পরের নট থেকেই ইস্ট 
বেঙ্গল তেড়েফুড়ে ধেয়ে যায় বিপক্ষ রক্ষণ 
এলাকায় । তাদের এত ঘন ঘন তীরগাতির 
আক্রমণে বেটাল হয়ে পরে মোহনবাগান 
ডিফেন্স। 
অকেজো প্রমাণ করে ডোভড। মাঝে দুই 
খ্যাতিমান অভিজ্ঞ স্টপাঁর সুরত ও প্রদীপকেও 


৯ নাস্তানাবুদ করে সাবর ও মিহির । একমান্র 


রাইট ব্যাক শ্যামলকে একদম . 


না মানার প্রধান কারণ? 
সাবিরের হেডে যে গোলটা গ্রতাপকে 


॥ হজম করতে হয়েছে তাতে তার করণীয় 
বিছুই ছল না। 


আসলে বল বোঁরয়ে 


২ এসোছল সুবুতর মাথার উপর 'িয়ে। প্রদীপ 


সুরাজত এঁদন তার 
পারেননি । 

শুরুর পরেই ইস্টবেঙ্গল গোল পেত যদি 
সাবরের সট প্রতাপ নাধরত। আসলে 
সাবিরের সটটায় তীব্রতা ছিল। কিন্তৃসে 
এক৷ গোলিপারকে কাটিয়েও ওই সময় গোল 
পেতে পারত। সাবির বল ছাড়াই বহু সময় 
বাস্ত রেখোছল সুরতকে। ফলে এদিকে 


খ্যাতির কিছুই দেখাতে 


. মাহরেরও অনেক সুবিধা হয়েছিল ডিফেন্স 


চেরার কৌশলে । 

ইস্টবেঙ্গল ফরোয়াদের সাহায্য দিয়েছে 
ন্দুই লিংকম্যান প্রশান্ত ও দেবরাজ ব্লমাগত 
বল জুগিয়ে এবং উপর-নীচে সমানভাবে বিচরণ 
করে। 

প্রথমার্ধেই ইস্টবেঙ্গল আরো৷ তিন গোল 
পেতে পারত। মস্ত বাধা 'দিয়েছে প্রতাপ । 
জীবনে এই প্রথম দুই শ্রধানের ম্যাচ খেলছে 
তা কখনই মনে হয়ান তার খেলার ধরন- 
ধারণ দেখে । ডেভিডের দুটি ডান পায়ের 
দুর্দান্ত সট রখে দেওয়াটাই তার দলের হার 


প্রত 


পি আরও একটি ইস্টবেঙ্গল প্রয়াস বার্থ করছে/পাহাড়া 


ও সুন্ততর মাঝখান দিয়েই মূলত ব্যাপারট। 
তোর হয়েছিল। এক৷ প্রতাপকে ফাঁক 
দিতে তাই সাবিরের কোন অসুবিধাই হয়নি । 
তবুও শেষ মুহূর্তে বিপদ বুঝে শেষ চেষ্টার 
জন্যও প্রতাপ তার দেহটাকে আড়াআড় শূন্যে 
তুলে দিয়েছিল যাঁদ বল আটকানে। যায়। 
ঝাপারট। ভোলার নয়। | 

মোহনবাগান. গোল শোধ করতে পেরেছে 
বটে। কিন্তু প্রায় আত্মঘাতী গোলও বল। 
যায়। চিন্ময় অতদূর থেকে ব্যাক পাস না 
করে সাইড লাইন পার করে বিপক্ষদের থে2ার 
সুযোগ করে দিতে পারতো । তবে চিন্ময়ের 
ঝাকপাস দায়ী হলেও ওই অবস্থায় অতে। 
সুন্দরভাবে গোল করার কৃতিত্বটা মানসেরও 
বড় কম নয়। 

হাফ টাইমের পর ঝাপার স্যাপার বুঝে 
মোহনবাগান কোচ প্রদীপ ব্যানার্জ অন্য 


; কৌশলের আশ্রয় নিলেন । প্রথমার্ধে খেলাটার 
 গাঁত ছিল অত্ন্ত দূত এবং তা ছিল ইস্ট- 
: বেঙ্গলেরই অনুকূলে । অবস্থা ভেবে তাই 
মোহনবাগান দ্বিতীয়ার্ধে শুরু থেকেই খেলাটা . 


ঝাঁলয়ে দিল। অর্থাৎ গাতবেগ কমলো এবং 
ফি বহর দুই প্রধানের লড়াই-এ যেমন ভালো৷ 
গ্রাতিদ্বন্্িতার অভাব দেখ৷ যায়, তাই ঘটল। 
শ্লথ গাঁতিতে খেলাটাকে নামাবার জন্য দায়ত্ব- 
বান ছিল দুই আভজ্ঞ লিঙ্কমান গৌতম ও 
প্রসূন। গোর দ্বতীয়ার্ধ তারা অভ্তুতভাবে 
নিয়ন্ত্রণ করলো শুধু খেলাটাকে মাঝ মাঠে 
রেখেই না, সময় সুযোগে নন ফরোয়ার্ডদের 
দিয়ে বিপক্ষ রক্ষণে হানা দেবার কৌশল 
নিয়েও । মানস ও বিদেশ মারফতে তারা 
ভালো৷ সুযোগ করার চেষ্টা করেছিল কিন্তু 
এঁদন দলের অসুবিধ। [ছল স্ট্রাইকার নিয়ে । 


পায়াসের বদলী রাঁঞ্জত কু ভালো খেললেও 


অপর স্ট্রাইকার শ্যাম মারফতে মোহনবাগান 
গোল করার মতে। সুযোগ পেতে পারেনি। 


মোহনবাগানের আক্রমণের যতই চেষ্টা 
ছিল, তার থেকে বোশু সজাগ ছিল ইস্টবেঙ্গল 
ডিফেন্স, সমস্ত হানা বরবাদের । 


/ 


চার্জ করে। 


মনোরঞ্জন 
এ ঝাপারে কোনো সময়েই ব্যর্থতার মখে 


. পেনাপ্টি বক্সের ভেতরে। 
৪ অফসাইডে থাকায় কোন ফল হতে পারোন। 


৪ গিয়ে প্রদীপের মাথা ফেটে রক্ত ঝরে। 
সে খেলে ব্যাণ্ডেজ বেধে । 


 শ্যামকে । 
- পাঠায় ঠিক শ্যামের কাছে। 
8 থেকেও শ্যাম পায়ে বলে যোগাযোগ করতে 
 পারোন। 


পড়োন । 

দুই প্রধানের খেলায় ফাউলের আঁধক্য 
ছিল। তবে একট। মস্ত প্রশংসার কাজ 
খেলোয়াড়র৷ দেখিয়েছে বার বার। তা হলে 
ফাউলের পরই একে অপরকে জড়িয়ে বিষয়টার 
ফয়সল। করে নিয়েছে । বড় ম্যাচের আগে 
গড়ের মাঠের যে উত্তপ্ত অবস্থা ইল তা সোঁদন 
দুই দলের খেলোয়াড়র৷ সুপ্ত হতে যথেষ্ট 
ভালো নজীর দেখিয়েছে । 

বড় খেলা 'ড' এর পরে এবারের িগে 
এখন অন্য প্রধান মহমেডান স্পোর্টং লিগ 
লড়াই-এর পথে ফিরে আসার সন্তাবনায় ফিরে 
এলো । মহেডানের সঙ্গে বাকি দুটি 
প্রদর্শনী ম্যাচের গুরুত্বও বেড়ে গেল অনেক 
বেশী। 


মিনিটে মিনিটে 


দিলীপ সরকার £ ২ 'মানউ__ 
আগুয়ান বিদেশের কাছ থেকে বল কেড়ে 
দেবরাজ দেয় চিন্ময়কে। আনমার্কড মাহর 
পেনাণপ্ট বক্সের ঠিক বাইরে, থেকে সট নিলে 
বল উড়ে যায় বারের উপর 'দয়ে।. 

৩ মিনট--গ্রশান্তর লম্বা লব পৌঁছয় 
ডোভডের পায়ে। শ্যামল ছুটে এসে 
ডোভডকে চার্জ করতেই বল তার পায়ে ছুয়ে 
বাইরে যায়। ইস্টবেঙ্গল প্রথম কনার পায়। 
তাই থেকে সুরাঁজত সত্যাজতকে পেছনে ঠেলে 
দিলে সে বল বাইরে মারে । 

& মনিট- প্রতাপ প্রথম বল ধরে । গুর- 
দেবের লম্ব। সট পেয়ে সুরতকে কাটিয়ে সাঁবর 
অল্প দূর থেকে সট নেয়। সুরত বলের ফ্লাইট 
বুঝতে পারোনি। কিন্তু প্রতাপ ধরে ফেলে । 

৬ মিনিট- ইস্টবেঙ্গল দ্বিতীয়বার কনার 
পায়। দেবরাজ মাঝ মাঠ থেকে বল পায়ে 
ধেয়ে গেলে শ্যামল এগয়ে এসেও ট্যকল 
করতে পারোন। পরে ডেভিড ধেয়ে গেলে 
প্রদীপ ওকে সট নেবার কোন ফুরসং ন৷ দিয়ে 
ইস্টবেঙ্গল তৃতীয়বার করার 
পায়। সুরাজতের কক সরাসার বারের. 
উপর 'দিয়ে জালে পড়ে । 

৭ মাঁনট-মাঝগাঠে দিলীপ ফাউল করে 
মিহিরকে । 'ফ্ু-কক করে সুরাজত। গোল- 
মুখে সুরাঁজতের সট পৌছলে সাবর মিস 
গককু করে এবং পরে ডেভিড জোরালো 
সট নিলেও প্রতাপ সহজেই ধরে ফেলে । 

৮ মিনিউ- মোহনবাগান প্রথম ইস্টবেঙ্গল 
গোলমুখে পৌছবার সুযোগ পায়। ডানাদক 
থেকে মানস আত দূত ধেয়ে বল ব্লশ করে 
কিন্তু পায়াস 


১১ মিনিট--সাবরের সঙ্গে হেড দিতে 
গরে 


১৫ মিনিট_ সত্যজিত ফাউল করে 
গোতম ফ্রি-ফিক থেকে বল 
বস্জের ভেতরে 


১৭ 'মানিট_ ইস্টবেঙ্গল প্রথম গোল 


করে। 
ভেতয়ে। প্রদীপ জায়গা মতে। ছিল না। 
সুরতর মাথার উপর দিয়ে বল বোরয়ে যেতেই 
ওত পেতে থাক। সাবির হেড দেয়। প্রত!গের 
কিছু করার িল' না। তবু চকিতে তার 
সুন্দর ডাইভের গ্রচেষ্ট। ভোলার নয় (১-০)। 

২০ 'মানট-_শ্যামলের পরিবর্তে নামে 
কম্পটন। 

২১ মিনিট-ডেভিডের দুর্দাস্ত ডান 
পায়ের সট প্রতাপ বাচায় 'ফস্ট করে। 
ইস্টবেঙ্গল চতুর্থবার কর্নার পায় । সুরাঁজতের 
কর্নার কিক ধরে তা বাইরে মারে সত্যাজত । 

২৩ 'মানট--গোৌতমের কাছ থেকে বল 
পেয়ে শ্যাম থাপা এগিয়ে যায়। মনোরঞ্জন 
তাকে রুখতে পারেনি । কিল্তু ভাগ্চরএগিয়ে 
এসে বল হাতে তুলে নেয় । 

২৬ মাঁনিট_পেনাণ্টি বক্সের সামান্য 
দূরে সুব্রত ফাউল বরে মাহরকে। ফ্রি- 
কটি সুরাঁজত বারের উপর দিয়ে পাঠিয়ে 
দ্য়ে। 

৩০ মিনিট-মোহনবাগান প্রথম কনার 
পায়। এগিয়ে আসা মানসকে রুখতে না 
পেরে সত্যাজত চাঁকতে বল বাইরে মারে। 
মানসের কর্নার কিক বাইরে চলে যায়। 

৩১ মিনিট_মানসের উঁচু সেপ্টার পড়ে 
গোল মুখে শ্যাম ও পায়াসের মাঝখানে । 
মনোরঞ্জন দুর্দান্ত হেডে বল ক্রিয়ার করে। 

৩২ মিনিট--দেবরাজের ফরোয়া পাস 
পেয়ে ডেভিড ডান পায়ে শস্ত সট নিলে প্রতাপ 
চকিতে পানচ. করে। বল প্রায় ২০ গজ 
সামনে গিয়ে ড্রপ পড়ে । 

৩৩ মিনিট মোহনবাগান গোল শোধ 
করে।  মনোরঞ্রন বল এগিয়ে দেয় 
চিন্ময়কে। নিজ গোলের দিকে ফিরে 


স্বরাজ ঘে'ষ £ একক লিগের সেরা খেল 
ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগান ম্যাচ । সেট। শেষ হল 
১-১ গোলে অমীমাংসিতভাবে । নিঃসন্দেহে 
এই গুরুত্বপূর্ণ খেলার পরেও উত্তেজনা বজায় 
থাকবে । এই খেলাকে কেন্দ্র করে কত আকাশ 
কুসুম কপ্পনাই ন৷ রচন৷ হয়। তাতে খেলার 
মেজাজকে আরও চড়া করা তোলে । সেই 
কড়া মেজাজের শিকার হলে যে ফল পেতে 
হয়__ইস্টবেঙ্গল সেই ফলই পেল। 
খেলার মাঠ ও পরিবেশ ছিল আত 
_ চমংকার, যাকে এককথায় বলে নিথু'ত । খেল। 
যেমন শুরু হল উত্তেজনার মধ্য দিয়ে । ইস্ট- 
বেঙ্গল উত্তেজনার তালে প্রথম সুযোগ পেল 
কয়েক [সনিটের মধ্যেই। মোহনবাগানের রাইট 
সেপ্টার ধ্যাক সুরত ভট্টাচার্য ভুল নির্বাচনের 
কবলে পড়ে শমস ভলি” করলেন। ফলে 
সাবিরের কাছে এক লোভনীয় পুরগ্কার এসে 
গেল। ধারে কাছে কেউ নেই। শুধু 
গোলাঁকপার পাঁচ হাত দূরে । আমরা সবাই 
ভাবলাম সাবির সাজিয়ে ধরে বলটাকে গোলে 
ঢুকিয়ে দেবে। কিন্তু হুড়োহুড়ি করে সাঁবর 
তা হাতে তুলে দিল । এই মারাত্মক িসটা 
হল উত্তেজনাবশত । সাবিরের মাস্তষ্ক তখনও 
গরম | ভাবলাম ধারে ধাঁরে ঠাওা হবে । ঠিক 
পর মুহুর্ঠেই ইস্টবেঙ্গলের আক্রমণের চাপের 
মধ্যে সাঁবর আবার আরেকটা লোভনীয় 
সুযোগ গেল। সেটাও হাতছাড়া করল। 


মনোরঞ্জনের লম্বা লব পৌছয় বক্সের” 


থাক! চিন্ময় প্রায় মাঝ মাঠ থেকে ব্যাক পাস 
দেয় 'ভান্করকে। ক্ষিপ্র গতিতে আনমার্কড 
মানস ধেয়ে যায় বলোর 'ীপদ্ধ । একমান্ত্র 
ভডিফেগার সত্যজিত এবং গোলাকপার 
ভাষ্করকে ফাকি 'িয়ে মানস গোল পায় 


( ১-১৯)। 

হাফ টাইম্র হয়। ফল ১--১। 

৩৬ মিনিট-পায়াসের বদলে রাঞ্জত 
মাঠে নামে । 


৩৭ মানট__মোহনবাগান "দ্বিতীয় কর্নার 
পায় । গোঁতিম বাইরে মারে । 

. ৩৮ মানট-চিন্ময় সুন্দর সেপ্টার বরে 
গোলমুখে । সাবির উটু করে বল ফেলে 
মাহরের মাথায়। কিন্তু প্রতাপ অদ্ভুত 
ক্ষিপ্রতায় মাহরের মাথা থেকে বল তুলে 
নেয়। 


সুরত ব্যর্থ সাবিরের হেড মাথায় চোট গাওয়া প্রদীপ দেখছে বল গোলে ঢুকছে/অবুণ মুখার্জ 


৩৯ মানিট-_মানস বক্সের বাইরে থেকে 


স্ট নিলে তা বারের উপর 'দয়ে চলে যায়। 


৪১ মিনিটউ_ গৌতমের ক্রশ পাস পেয়ে 
বিদেশ সট নেয়। কিন্তু মনোরঞ্জন হেডে তা 
বাইরে পাঠায় । মোহনবাগান তৃতীয়বার কর্নার 
পায়। বিদেশের কর্নার কিক গোলমুখে 
পড়তেই মনোরঞ্জন তা মাঝমাঠে পাঠিয়ে দেয় । 

৪২ মিনিউ--দিলীপের চিপ ধরে বিদেশ 
গোল- 

শ্যাম 


ভরতরিয়ে এগিয়ে যায় তীব্রগাতিতে । 
মুখে সে বল ঠেলে শ্যামের উদ্দেশ্যে। 


বল পায়ে ধরার আগেই গুরদেব ক্রিয়ার করে 
দেয়। 

৪৩ মিনিট_মানসের কাছ থেকে ক্লশ 
পাস পেয়ে রাঁঞ্জত পোস্টের ধার ঘেষে বাইরে 
মারে। 

8৫ মিনিট_ডেভিডের আরও একটা 


 ই্টবেলল জয়লাভ থেকে বঞ্চিত হল 


মোহনবাগান . .গোল 


১ 
শোধ করল--গে ালদাতা মানস মাটিতে, হে জোয়ার পায়াস, শ্যাম 


ও চিন্ময় চাটার্জি/পাহাড়া 


তখন মাঠের উত্তেজনা তুঙ্গে । খেলাট। চলাছিল 
একপেশে ।  ইস্টবেঙ্গলের চাপ সহ্য করতে 
মোহনবাগান ডিফেন্স হিমসিম খাচ্ছিল । এমন 
সময় মিহির একটা -ফাক৷ বল পেয়ে গেল। 
এবার ভাবলাম, বুঝ গোল হল। আবার 
মিস। বিরন্তি এসে গেল। গুরুত্বপূর্ণ খেলায় 
কটা সুযোগ পাওয়া যায় 2 আর এইভাবে 
সুযোগগুলো নষ্ট হচ্ছে ১ এর কি কারণ থাকতে, 
পারে; এরা পাঁরণত খেলোয়াড় ও জ;তীয় 


দলের জাঁ্স গায়ে পরেছে। 
এই বিজ্ঞান জানেনা যে--নিজেকে ব্যালান্স 
করতে হলে বলের দিকেও তাকাতে হয় সঙ্গে 
সঙ্গে প্রাতপক্ষের খেলোয়াড়কে নজর করতে 
হয়। যাকে বলে-_বল ও প্রাতিপক্ষের সম্পক 
রেখে ব্যালান্স করতে হয়। আরও তাদের 


জেনে রাখা উচিত--অপারেশন করার আগের ' 


কাজ হল, 'অবজারভেশন? অর্থাং পারাস্থিত ও 
প্রতিপক্ষের অবস্থান দেখা । কিন্তু এর 


এরা,কি এখনও. 


লম্ব৷ সট ধরে প্রতাপ । 

৪৮ মিনিট-মোহনবাগান চতুর্থ বর্নার 
পায়। গৌতম বাইরে মারে । 

&৬ মিনিট_গোঁতমের প্রায়. ৩০ গজের 
একট। শন্ত সট ভাস্কর ধয়ে। 

৬৮ মানট-সুরাজতের 
সুভাষ । ৃ্‌ 

৬৬ 'মাঁনট-কম্পটন ওভারল॥াপ করে 
সতাজিত ও গুরদেবকে ডজ করে এগিয়ে সট 
নিলে মনোরঞ্জন হেডে ফেরায় বাঁড সোয়ার্ভ 
সহযোগে । ? 

৬৮ নি বনের উচু সেন্টার পড়ে, 
বক্সের ভেতরে, সাবির হেড দেবার চেষ্টা করেও. 
ফ্লাইটে পায়নি। প্রদীপের ফিরিয়ে দেওয়। 
বল পেয়েও সুভাষ গোলে সট নেবার ফুরসত 
পায়ান । 


বদলী নামে 


'ছল সবই উপ্টো। তাই চলতি কথায় 
'লগুলি জমা গপড়ছিল। যখন জায়গা 
নেওয়ার কথা তখন দাঁড়িয়ে অপেক্ষা 
করাছল। সকলেরই জানা সাবিয়ের হেড 
ভাল। আবার সুর্ুতরও তফেন্সিভ হেড 
ভাল। এবার সুরতর মস। সাবির শূন্যে 
লাফয়ে উঠে বলকে হেডে ডিফ্লেক্ট করে দিল । 
বল গোলে ঢুকল । 

বলতে দ্বিধ নেই। প্রথম পর্বে ইস্ট 
বেঙ্গলের খেলায় যে দানা.বেঁধে উঠছিল চারটি 


 গ্ুবর্ণ সুযোগ তাদের ভাগো এসে গিয়োছল। 


নিঃসন্দেহে তার প্রথম পর্বে ৩--০ গোলে 
এগিয়ে থাকতে "পারত । 

ওইদিকে মোহনবাগান এত খাপছাড়া গু. 
এলোমেলো ফুটবল খেলাছল যে তা দেখে 
ননে হয়েছে তারাও উত্তেজনা ভারে সব বুদ্ধ 
বিচার, নির্বাচন ও ক্রীড়া দক্ষতা হারয়ে 
ফেলেছে । প্রথম পরবে সুব্ততকে দেখে মনে 
হয়েছে, সে এক অপাঁরণত খেলোয়াড়, বড় 
যুদ্ধে কখনও নামেনি। গোঁতম ও প্রসূন 
যথেষ্ট হাল ধরতে চেষ্টা করেছে। কিন্তু 
ওদের যে হাঁতয়ার 'বদেশ ও মানস, দেখে 
মনে হচ্ছিল ওরা তখন খাপের মধোর 
তলোয়ার । আর এই পরে ডোভড উইলিয়মস 
ছিল সাত্যই ক্ষুরধার | তার একটি সট মনে 
রাখার মত। প্রতাপ অন্তুতভাবে তা রক্ষা 


ক্লটিও। 1515 15102 


-করেছে। *৯ 


'দ্বতীয় পর্যের মোহনবাগানের চালচলন 
একইরকম রয়ে গেল। জান না কোচের 
ক নির্দেশ ছিল। খেলা দেখে মনে হয়নি 
কোচের নির্দেশ খেলোয়াড়র৷ পালন করেছে। 
মোহনবাগানের কোচ প্রদীপকে বার বারই 
উত্তেজিত হতৈ দেখোছ। জানি না খেলো" 
য়াড়দের আরও উত্তপ্ত করতে তার এই 
টেকাঁনক ছিল কিনা। ওই সময় প্রদীপের 
উত্তেজিত হওয়াটা কি ঠিক? তাহলে তার 
ছেলের৷ কখন ঠাণ্ডা হবে ও ধার মান্তকষে 
খেলবে? ছেলেদের ভুল করবার সুযোগও, 
দিতে হবে। তবেই ত তারা নিজেকে ফিরে 
পাবে। প্রথম পর্বে 'চন্ময় ও ভাঙ্করের ভুল 
বোঝাবুঝর ফলে. মানস যে গোলটি দল, 
তাছাড়। আর ?ক মনে রাখবার মত মোহন- 
বাগানের খেলায় ঘটেছে ? 

যাঁদও দ্বিতীয় পর্বে ইস্টবেঙ্গলই যেন ভুলে 
ধগয়োছিল তারা প্রথম পরবে কি খেলেছে । 
তায মধ্যেও আবার মিহিরের মারাত্মক মিস। 
বোধ হয় সেটা 'দ্বতীয় পর্বের গোড়ার দিকে । 
আবার সেই ব্যালান্সের ভুল। কেন তিনি 
বলকে পায়ে না নিয়ে ড্রপ দিতে দিলেন । তার 
নজরে কি পড়োন-_ড্রপ এযালাউ করলেই 
গোলাকপ্রারের হাতে যাবে? মনে রাখ 
উঁচত, খেলায় সুযোগের সন্ধাবহারই সুযোগ 
সন্ধানী খেলোয়াড়ের পারচয়। তবেই তে। 
জেতা যায় । 

ইস্টবেঙ্গল যে গোলটা খেল, -তা দেখে 
মনে হয়েছে সামাগ্ররুভাবে এখনও ইস্টবেঙ্গলেয় 


ডিফেন্স ঝালাক্স হয়ন। ব্যালান্স ঠিক এই 
ভাবেই হয়_গোলকিপারকে ব্যাকপাস দিতে 
হলে কখনও বলকে দুই পোস্টের মধ্যে দিতে 
নেই। দুই পোস্টের সাইডে দিতে হয়। 
হোক না কনার। চরম বিপদ তে। আসবে না 
__ এটাই হল ফুটবল কনভেনশান। এ মানতে 


হবে। আরেকটি কথা আছে। সেট 
হল 'গো ফরদ্য বল?। ব্যাকপাস হয়েছে, 
গোলাকপার দাঁড়য়ে থাকবে বা বলের অপেক্ষা 
করবে কেন? বজ্পের দিকে যেতেই হবে। 
আবার বলের মুখ যখন গোলাকিপারের দিকে 
ও উইংব্যাক ব্াকপাস দিচ্ছে, তখন বাঁক তিন 
বাকের কাজ কি? ডায়গোনাল হওয়া নয় 
কি? সেই মুহূর্তে কোথায় ছিল মনোরঞ্জন, 
গুরদেব ও সত্যাঁজত । মানস একা ফাকায় এ 
ক করে? আশা কার তারা নিজেরাই এই 
ভুল সংশোধন করে নেবে । 

খেলার শেষের দিকে একটু আধটু দুই 
দলের খেলোয়াড়গণ অধৈর্য হয়ে ফাউল 
করাছল ও চড়া মেজাজের দিকে যাচ্ছল। 
তবে ডোঁভডকেও দেখোছ নিজের ভুল বুঝে 
হাত জোড় করে ক্ষমা চাইতে ও স্পোর্টসম্যানের 
পারচয় দিতে । আজকের খেল কোন সময়ই 
উচ্চাঙ্গের পর্যায়ে পৌছয়ান । তধে মনে থাকবে 
আজকের দিনে বড় ক্লাবের খেলোয়াড়ও হাত 
জোড় করে ক্ষমা চায় ও ডোঁভড উইলিয়মস, 
সে স্পোর্টসম্যানের নিদর্শন রেখে গেলেন এবং: 
খেলার শেষে সবাইকে ভাই ভাই করে নিলেন। 
সেই সুবাদে আম তাকে আঁভনন্দন জানাই । 


ইস্টবেজল 8 ভাগ্কর গাহুলি, চন্ময় 
চ্যাটার্জ, মনোরঞ্জন ভষ্টানার্য, গুরদেব সং ও 
সত্যাজত মিত্র, প্রশান্ত ব্ানার্জ ও দেবরাজ, 
সুরাঁজত সেনগুপ্ত (সুভাষ ভৌমিক ), মাহর 
বসু, সাবর আলি ও ডোঁভড উইলিয়মস । 

মোহনবাগান £ প্রতাপ ঘোষ, শ্যামল 
ব্যানার্জ (কম্পটন দত্ত ), সুব্রত ভট্টাচার্য, 
প্রদীপ চৌধুরী ও "দিলীপ পালত, গোঁতম 
সরকার ও প্রসূন ব্যানার্জ, মানস ভট্রচার্য, 
জৌভয়ার পায়াস (রাঞ্জিত মুখার্জ ), শ্যাম 
থাপা ও বিদেশ বসু। 

রেফারি £ সুধীন চ্যাটার্জ। ৬ 


সাত জুলাই মাঠের মধ্যে পিকে 


হরিপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়,£ চারটে 
পাঁচ নাগাদ ইস্টবেঙ্গল মাঠে এলে তুমুল উল্লাসে 
সমর্থকর। ফেটে পড়েন। তার ঠিক তন 
মিনিট পর, অর্থাৎ চারটে আটে মোহনবাগান 
মাঠে প্রবেশ করার পরও একই ঘটনার 
পুনরাবীত্ত। প্রদীপ ব্যানার্জী এলেন। আজ 
তাকে স্পষ্টতই অনাদনের মত সহজ 
লাগাছল না। প্রতিদিন যা করেন, এঁদনও 
সেই লাইনের ধারে এসে দীড়ালেন। গায়ে 


ইস্টবেঙ্গল £ 


তপন দাস ও শ 


£ খেলার আসর ৪ 


সেই নীল সার্ট, পায়ে সোয়েড-শু। ফেনু- 
[সিংয়ের ভিতরে অত্ন্ত ভিড়, লোক ঢুকে 
পড়েছেন বেশী । তারই মধ্যে বিদ্যুৎ মজুম- 
দারের বা পাশে বসে গড়লাম। লিগ 
উৎসবের মহাপৃজার প্রাক-মুহূর্তে সারা মাঠ 
গ্রমগম করছে। বাদকে মোহনবাগানের 
বাঁক প্লেয়ার] সার দিয়ে বসে আছে-_ 
মোহন ছেতী, উলাগানাথন, সমর ভট্টাচা, 
কম্পটন, বাজী, রাঁঞ্জত, স্বপন নন্দীরা। 


মোহনবাগান_- সাইড লাইনে বনে কেক্ট মিত্র, মোহন ছোণ্র, 


[মল ব্যানার্ভজ/শংকর 


ওদের মাঝে মোহনবাগানের প্রান্তন গোলরক্ষক 
প্রশান্ত মি । বিদেশকেও ডেকে কোচ কিছু 
মূল্যবান পরামর্শ দলেন। 

রেফারি সুরধান চ্যাটার্জ ঘড়িয় দিকে 
তাকাচ্ছেন। নিজের ঘাঁড়র দিকে স্থির দুষ্ট 
'নবন্ধ পি কে-রও। পুরো মাঠটা অধীর 
প্রতীক্ষায় । সাইড লাইনের ধারে বসা কাউকে 
কাউকে কপালে হাত ঠুকতেও দেখলাম । 
রাটায় কাটায় চারটে পনেরোয় সুধীনের মুখের 
হুইসল বাজল | শুরু মহারণ। এবং প্রদীপ 
ব্যানাার্জ ঘাঁড়র দিকে ফাইনাল তাকিয়ে বসে 
গড়লেন--চুপ বরে, হাঁটু মুড়ে, আমার থেকে 
গজ দশেক ডানাঁদকে । 

যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে_রাজ্য জয়ের জন্য 
নয়__মাঠ দখলের, বল আয়ত্তে রাখার এবং 
জালে বল পাঠাবার জন্য । প্রদীপ ধারে ধীরে 
চঞ্চল হচ্ছেন। খেলা শুরুর মিনিট কয়েকের 
মধ্যে সুরত হেডে ক্ক্যাইট মীন করল। ফাকায় 
সাবরের পায়ে বল। চলাত বলে সট বেরল 
সাবিরের গা থেকে। প্রতাপ ঘোষ. ডানদিকে 


শরীর হোলিয়ে বুকে জাঁড়য়ে ধরল বল। 


অনেকট। ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে দাড়ালেন পি কে। 
চিৎকার করে উঠলেন_বাবলু! বীাঁদকে 
ঘুরে এফজনের দিকে তাঁকয়ে বললেন, 
এভাঁর ডে ওভার ফনাফডেল্সের বশবর্তী হয়ে ও 
একই জানস কয়ছে। পরমুহূেই মাঠের 


“দিকে ঘুরে তাঁকয়ে--ও কে, বাবলু চালিয়ে যা । 


ইস্টবেঙ্গল আক্রমণকারীর ভূমিকায়, প্রদীপ 
ব্যানার্জর কপালে চিন্তার কুগ্ণন রেখা । উঠে 
দাঁড়য়ে আবার বসে পড়লেন। এমন সময় 
সবার চোখ গড়ল প্রদীপ চৌধুরীর দিকে । 
ওর কপাল থেকে রন্তু ঝরছে। কালাবলম্ক 
না করে পি কে আবার উঠে গড়লেন 
লাইনের ধারে দাড়িয়ে চৌধুরীকে বললেন, 
কান্টানউ কর্‌। চৌধুরী তাই করতে লাগল। 
কিন্তু ওর কপালের বস্তু পড়া তখনো থামছে 
না। অনেকে একসঙ্গে ওকে উঠে আসতে 
বললেন। প্রদীপ চৌধুরীর কিন্তু তখনও 


+ ভাবলেশহীন মুখ । এবার শি কেও ওকে 


দুত ডাকলেন-চলে আয়। প্রদীপ চৌধুরী 
চলে এল । ততক্ষণে ফাস্ট এড-এর লোকদের 
বাস্ততা শুরু হয়ে গেছে। 'প কে অনেকটা 
হাহাকার করলেন__ তোর কপাল রে! চৌধুরী 
বলে চলেছে_ ব্যাণ্ডজটা হাক্কা করে বাধুন 
প্রদীপদা, আমায় খেলতে হবে। বাধা শেষ 
হল.। ভিফেল্স করতে মাঠে ফিরে গেল প্রদীপ 
চৌধুরী । 


ম্যাচ এগোচ্ছে। ওরা তানেক 
কম্বাইন্ড ফুটবল খেলছে'_ বিদুৎ মজুমদারের 
মন্তব্য । কথাটা সাঁতয। তখন খেলার 
মানট সতের কেটেছে । ইস্টবেঙ্গল গোল 


দিয়ে এগিয়ে গেল । গোলের ছয় গজের 
মধ্যে সুরত হেড করতে পারল না। পারল 
সাবর। বল জালে। মাঠের অর্ধেকাংশ 
আনন্দে লাফাচ্ছে । ছিটকে . উঠে পড়লেন 
পি কে_কি করলি বাবলু! বলটা হেড 
করতে পারাল না!” . 


খেল৷ ততক্ষণে আবার শুরু হয়ে গেছে। 
পিকে গলা চড়ালেন_ওরে চল, চল! 
একটু বাদেই শ্যামল ব্যানার্জর থাই মাস্লে 
পেন হল । শ্যামলের আবার থাই [বিগড়েছে, 
এই কম্পটন, রোড হও । বসে থাকা খেলো- 
য়াড়দের মাঝে দীঁড়য়ে কোচ কম্পটনক্কে 


নির্দেশ দিলেন । তাঁড়ৎ .গাঁততে কম্পটন 
ক্ঠে দাড়াল, মাঠে নামল । থাই ঘষতে ঘষতে 
শ্যামল ফিরে. এল, 'কাওয়ার্ড কোথাকার । 
ভিরুর দল” _ পাগলের মত তানি শ্যামলকে 
বকে উঠলেন। অতঃপর না থেমে তানি 
ধলে চললেন-_-কাম অন সুরত, ওঠ, চল, 
খেলো, গিবদেশকে হেল্প কর। সুরত, চৌধুরী 
এগোও, গৌতম ধরে 1 

ডেভিড উইিয়ামসের পায়ে বল। 
চমংকার টেনে এনে গোলার মত সট করল 
ডেভিড দ্বিতীয়. পোস্ট ঘে'ষে। মনে হল 
নিশ্চিতগোল। পিকে বোধহয় শিউরেও 
উঠলেন । কিন্তু অনবদ্য 'ক্ষিপ্রতায় প্রতাপ 
নে বল বাচাল। চিৎকার করে উঠলেন কোচ 
পাশে ফিরে_দ্যাখ, কিভাবে আটকে যাচ্ছে 
প্রতাপ । ওই তে ম্যাচ সেফ করছে রে! কি 
গোল রাচাল !” 


মোহনবাগান কর্নার পেল । কোচ আবার 
উঠে দ্াড়ালেন। প্রদীপ আজ খানিকক্ষণের 
জন্যও শ্থির হয়ে বসতে পারছেন না, 
মাঝে মাঝেই তাকে উঠে পড়তে হচ্ছে। 
বিদ্যুৎবাবুর গলা। শোন। গেল-- দিলীপ ডাষ্রনে 
(নেমে) আয়। 

প্রথমার্ধ শেষ হতে আর বিশেষ বাকা 
নেই। এমন সময় গোল শোধ করল 
মোহনবাগান, মানসের দ্বারা) চিন্ময়ের 
ভুল মোহনবাগানকে এই সুযোগ এনে 
'দিয়েছে। অতএব, এই মুহূর্তে উল্লাস ভেসে 
এল মোহন সমর্থকদের ষ্ঠ থেকে । কোচের 
চোখে-মুখে কিছুটা স্বাস্তর প্রলেগ গড়ল। 
গর্জন করে উঠলেন তিনি_দিলীপ কাম অন। 
পরিষ্কার বোঝা গেল পি কে-র মনে শান্ত 
ফিরে এসেছে। হাফ টাইম । 


দ্বিতীয়ার্ধের খেলা শুরু হল পাঁচটায় । 
একইভাবে ঘাঁড়র দিকে তাকালেন, হাটু মুড়ে 
বসলেন, একটু বিড়াবড় করলেন । মাঝে 
মধ্যেই রুমাল 'দিয়ে ঘাম মুছে নিচ্ছেন তাঁন। 
সেকেগড হাফে রাঞ্জত নেমেছে পায়াসের 
জায়গায়। এবার তিনি গুরু করলেন রাতকে 


দিয়েই--এগিয়ে এসো রজিত। বিদেশ !? 
_চিংকার *ঝংকার তুলল 'মানস, এই 
ভাবে ছোট”_তাঁন বললেন । গ্রশিক্ষককে 


উদ্দেশ্য করে মানসের গলা শোনা গেল, সেই- 
বল পাচ্ছি না, প্রদীপদা । কোচের সংলাপ 
-_-'দেবে, দেবে! তুছি দৌড়োও গনজে রোড 
থাকো? । 

এরপর রিলে করার ভাঙ্গতে পি কে-র 
গলা ওঠা-নাম করতে লাগল, "এই রঞ্জিত 
ক করাছস, বল ছাড়ো । গোপাল (প্রসৃন) 
লেট করে না, রঞ্জিত সময় ফুরিয়ে আসছে, 
চলো ।গরা করছেটা কি 2, * 


মুহর্ভ খানেকের মধ্যেই আবার তিনি 
ম্যাচের মধ্যে ইনভলভড, হয়ে গেলেন, এই 
মানস, যাও না, দাড়িয়ে পড়ছো কেন ? আরে, 
বিপক্ষের একট। লোক (প্লেয়ার ) আছে, কেউ 
দেখছো না। 

লড়াই শেষ “হয়ে আসছে । পারণাঁত 
বকে পড়ছে ড্রয়ের দিকে । সুরতকে লক্ষ্য 


করে বাক্যও চালালেন, _আগুলও নডুলেন, 
বাবলু বক্সে চলে আয় । বাবলু অবশ্য রিষ্স 
নেয়ন। খেলা শেষ। জয় ব প্রাজয়- 


কারোরই ঘটল না । ম্যাচ ১৯ 
ড্রোসংরুমের.দকে পা বাড়াল, কেও 


খেলোয়াড়রা 
ড 


কোচ অরুণ ঘোষক চান হরাদ্বতীয়ার্ধে সুভাষ ভৌমক মাঠে নামার, অপেক্ষায়/শক্্ুর ' 


টেন্টে ও মাঠের 


সন্দীপ দত্ত ও অরুণ ঘোষ ইস্টবেঙ্গল 
তাবুর প্রেয়ার্স রুমে যখন কাগজটি হাতে নিয়ে 
ঢুকলেন তখন কাটায় কাটায় তিনটে । অরুণ 
ঘোষের সঙ্গে ফুটবল সম্পাদক পরেশ সাহা 
ঘরের ভেতর ঢুকে দুরজা বদ্ধ করে দলেন। 
বাইরে তখন জ্রকধারে শান্ত [ম্, প্রশান্ত সিংহ 
ও আরও অনেকে । প্লেয়ার রুমে ঢোকার 
অনুমাত কেউ পানান। 


দরজার কাছে দাড়য়ে শকর। কি আর 


মাঝে অরুণ ঘোষ 


কর৷ যায়+ ওকেই প্রশ্ন করলাম ঘরের মধ্যে 
কি ব্যাপার হচ্ছে! দরজা বন্ধ কেন? শঙ্কর) 
মনে হল একটু সন্দেহের দৃষ্টিতে তাঁকয়ে 
থাকল 'কিছুক্ষণ। তারপর বলল, দলে কার! 
রয়েছে তাদের নাম জানিয়ে দেওয়া হচ্ছে। 
আররু হচ্ছে? শঙ্কর এবার বলল- কোচ 
প্রেয়াদের সঙ্গে কথা বলছেন কেমন করে 
খেলতে হবে । 

বাইরে দাড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগলাম ! 
ঠিক তিনটে বেজে পণ্যান্ল মিনিট । দরজা 
খুলে গেল এবার ৷ দেখলাম ছাই রং-এর সার্ট 
নোভ রু প্যাণ্ট, চোখে গগলস ্ররে অরুণ ঘোষ 
সকলকে নিয়ে তাবুর বাইরে চলে গেলেন। 
গেটের বাইরে প5ট। গাঁড়তে ঠাসাঠাঁস না 
করে প্রেয়ারয়া সব উঠে গেল একে একে । 

মাঠে পৌছে দেখে ইস্টবেঙ্গল আগে 
নামবে পসদ্ধান্ত নিয়েছে । *খবর অন্যরকম 
ছিল, কাজেই একটু অবাক হলাম। ভিড় 
ঠেলে অরুণ ঘোষের কাছাকাছি একটা জায়গ৷ 
বেছে নিলাম | দেখলাম অরুণ ঘোষ হাত- 
ঘাঁড়র দিকে একবার তাকালেন। তারপর 
সূ প্রণাম পাশ্চিম দিকে ঘাড় ঘুরয়ে। মনে 
হল শরীরট। একটু একটু কাপছে। অরুগ 
ঘোষ সিগারেট ধরালেন। পাশে বসে পরেশ 
সাহা।। টিম মাঠে নেমে গিয়েছে এর আগে । 

চারটে বেজে ১৫ মানট। খেলা শুরু 
হল। অরুণ ঘোষ আবার ঘাঁড় দেখলেন, 
সূ প্রণাম । সাবিরের প্রথম সুযোগ নষ্ট হতেই 
মনে হল অরুণ ঘে!ষ একটু নড়ে চড়ে বসলেন । 
মুখে অবশ্য কোন উত্তেগরনায় ছায়া নেই। 


আবার মিস সাবরের | 
পাথর হয়ে গেছেন। তারপরই সাবিরের 
মাথা ফ্লয়ে গোল। অনেকে ছুটে এলেন 
অভিনন্দন নিয়ে। অরুণ ঘোষ [িছুটা সহজ 
হয়েছেন । এরপর ডেভিডের দূর্দান্ত সটে 
গোল হলনা। অরুণ ঘোষ চুপ রইলেন। 


অরুণ ঘোষ মনে হল 


শুধু একবার ঘাড় ঘুরিয়ে মোহনবাগানের. 


গোলের দিকে দেখলেন । 

সময় গাঁড়য়ে যাচ্ছে । বারবার ভাল পুযোগ 
নষ্ট হয়ে গেল। তারপর চিন্ময়ের ভুল, 
মানসের ছুটে আসা। গোল শোধ। মুহুর্ঠের 
জন্য শান্ত মানুষ অরুণ বোষ নিজেকে হাঁরয়ে 
ফেললেন। হাত চলে গেল মাথার চুলে। 
মনে হল ছিড়ে ফেলতে ঢাইছেন হতাশায়। 
ঘটনার আকাঁম্মকতায় ॥ 
একের পর এক "ঁসগারেট ধাঁরয়ে। বিরাঁতর 
সময় দল নিয়ে ভেতরে চলে গেলেন। ফিরে 
এলেন আবার দল নিয়ে । 

খেলা শুরু হল আবার । মোহনবাগান 
হারা ম্যাচ .আবার হাতে পেয়েছে । মাঝে 
মাঝে বক্সের মধ্যে ঢুকছে । দ্বিতীয়ার্ধে মোহন- 
বাগান গোলের সামনে একটা জটল। 
হয়োছল। কিন্তু অরুণ ঘোষ আর গোল 
আশা করেননি । শুধু পরেশ সাহার সঙ্গে কি 
যেন কথাবার্তা বললেন । সুভাষ ভৌমক বুট 
গরে বসে আছেন। অরুণ ঘোষ সুরজিতকে 
ডেকে নিলেন। সুরজিতের জায়গায় সুভাষ । 

খেলা ভেঙে গেল। অরুণ ঘোষ 'ঘাঁড়র 
দিকে তাকালেন । আবার সূর্ধ প্রণাম ৷ অরুণ 
ঘোষ মাঠে ঢুকে সকলের মধ্যে মুহূর্তের জন্য 


গিয়ে দাড়ালেন । 
ছ্ত 


সাত জুলাই--একটি মোহনবাগানী ভাষ্য 


সুপ্রিয় বন্দোপাধ্যায় £ মাঠে গিয়ে- 
'ছিলাম-__ যাঁদও লখোছলাম যাব না । গেলাম 
কারণ সার। শহরে আশঙ্কা ছিল গোলমাল 
হবে_দারুণ গোলমাল । এঁদকে পুন্ন যাবেই । 
আমি বাড়তে বসে ও যতক্ষণ না ফেরে 
ততক্ষণ ভাবব । তার চাইতে সঙ্গেই গেলাম ॥ 
একট। উত্তেজন৷ থামানোর বড়, একটি মাথা 
ধরার ওষুধ এবং লী'ল। মজুমদারের গ্রন্থাবলী 
নিয়ে হাঁজর হলাম মানে তখনও ১-৩০ 
বাজেন। কথা ছিল দুটোয় দরজা খুলবে ) 
আমর কিন্তু তার আগেই ঢুকলাম । আমরা 
যখন ঢুকেছি তখন গাঠ প্রায় ফাকা। তাই 
বঝলে সবচেয়ে ভাল সিটগুলোয় কিন্তু 'আমর। 
বসতে পারব না । কারণ ওগুল 'রজার্ভ” 
আছে । কারা এই আসন সংরক্ষণ করে 
জানিনা । এরা মোহনবাগানের িবশেষ ধরনের 
অসভ্য) এদের নিজেদের কার্ড বেশীর 
ভাগেরই নেই, তবে নিশ্চয় শণসালে। দাগ) 
আছে । সুতরাং ওখানে বসলে ল্াঞ্চত 
হবেনই । পুঁলশের সামনে হলেও হেরফের 
হবেনা । পুলিশ গোলমালে যেতে চায় না। 
ক্লাব কর্তৃপক্ষর এর নিশ্চয় ্লেহপুষ্ট । অকথ্য 
গালিগালাজ এদের মুখের লবজ। শুনোছ 
ইস্টবেঙ্গলেও একই ব্যাপার। কে বলে 


আমাদের মধে। ঝগড়। ! 
থেল। আরগু হবার আগে অনেক কাণ্ড 


হল। মাত নন্দী, চুনী গোস্বামী, যতীন 
চক্রবর্তী সবাই এলেন । সম্বর্ধনা পেলেন । 


একজন যতীন চক্রবর্তীর কাছে ফ্ল্গাট চাইল.। 
এদিন মাঠে দুই-এর জয়জয়কার । শুনলাম 
দুগোলে জিতবে মোহনবাগান-_দুজন জ্যোতিষী 
বলেছে । দুটে। পাঠা বাল দেওয়া হবে 
কািলঘাটে । দু পয়সা করে পয়েণ্ট ফিস্‌ খেল! 
চলাছল মাঠের মধ্যে । যার৷ কাঁরতকম্া তার৷ 
প্রত্যেকের কাছ থেকে মেম্বারাশপ কার্ড সংগ্রহ 
করে বৌরয়ে গেল। অন্যরা আসবে । একেক, 
কার্ডে দুজন করে। কে বলে বাঙালীর ব্যবসা 
বুদ্ধ নেই। ফলে মেস্বারীশপ গ্যালা'রতে 
গত ধারনের জায়গা ছিল কিন্তু মনুষ্য ধারনের 
ব্যাপারে তার ভারতের মতো অবস্থা । আম 
ওর মধ্যেই মনটাকে শান্ত করবার জন্য লীল। 
মজুমদারের গুপীর গৃপ্ঠখাতা পড়তে লাগলাম । 
মাঝে মাঝেই লোকজন যাতায়াত করতে লাগল । 
মোট। মানুষ বলে অনেকে সরবে, আরো অনেকে 
নীরবে গাল পাড়ল। 

পুলিশের ব্যবস্থা অন্যদিকে ভাল ছিল। 
মোহনবাগান দলের সদস/য়। বরাবরই, সরকার 
ভুন্ত সুতরাং মোহনবাগানের [ানশান বেশী 
আসোন । ইস্টবেঙ্গল বরাবরই তোঁড়য়া 
সুতরাং বড় বড় 'নশানে ভার্ত ছিল তাদের 
দিক। মোহনবাগানেরও একটা মাঝার 
নিশান ছিল কিন্তু তাতে দক্ষিণ দিকের গোল 
পোস্ট! দেখা যাচ্ছিল না.। তাই সরান হল। 

টিম মাঠে নামল। প্রথমে ইস্টবেঙ্গল । 
পরে মোহনবাগান । | 
করলো । ব্যাপারটা সুবিধার ঠেকছে না। 


আবার মন খু'তখু'ত . 


তখনো আমার কপালে দুর্ভোগ বাঁক ছল । 
যে খেলা মোহনবাগানের খেলার কথা সেই 
খেল! িন। খেলল ইস্টবেঙ্গল । প্রথমে 
জোরসে আরুমণ। ক তেজ, কি ধার । এই 
টিমটা নাক সার। বছর খুণড়য়ে খেলছিল ! 
তারপরই বজ্রাঘাত । আমাদের সুরত,যার ওপর 
আমাদের যেমাঁন ভালবাসা তেগাঁন বশ্বাস। 
সে কিনা ডোবাচ্ছে! আহা, প্রতাপ ক 
শটটাই না রুখলো৷ ! আমরা ওই সুযোগ পেলে 
নিশ্চয় গোল দিতাম । ভাবলাম একট। ভুল 
হয়ে গেছে । আর হবে না। িল্তু আবার 
সেই কাণ্ড। তারপর সেই আঁবশ্বাস্য 
ঘটনা! সাবির আলিকে সুরত আটকাতে 
পারল না। মাথ। দিয়ে বল ঘুরিয়ে দিল 
একদম ভান. দিকের জালে । আমার কেমন 
মনে হয়োছল রেফারি হয় অফসাইড 'কিন্ব। 
ফাউল দেবেন। কিন্তু ততক্ষণে পাশবিক 


'চিংকার শুরু হয়ে গেছে। আমাদের দিক 


একদম চুপ। কলকাতার কোন উঁচু বাঁড় 
থেকে যেমন দেখা যায় একটা অংশে আলো 
অন)ঁদকে অন্ধকার । সেইরকম একটা দিকে 
চিৎকার, অন্যাদকে নিপ্তবতা। আমার 
সাহাতাক বন্ধুদের ভাষায় শ্মশানের নিস্তব্ধতা. ৷ 
ওরই মধ্যে একবার পিছন ফিরে দেখলাম 
'খেলার আসর" সম্পাদক খুশী খুশী ভাবে বসে 
আছেন। মাত নন্দী গুম হয়ে বসে আছেন । 
পুষ্পেন সরকার খুশী । কিন্তু ওসব খু'টিয়ে 
দেখব কখন। ইস্টবেঙ্গল চুটিয়ে খেলছে । 


রিলিফ চাইলেন 


শনিবারের ছড়র1 | 


নিতাই থোষ 


তোড়-জোড়টা সকাল থেকে 
চলছেরে ভাই সব পাড়ায়, 
বিকেল বেলা খেলা হবে 
কে হারাবে ! কে হারায় £ 
পাড়ায় পাড়ায় উড়ছে নিশান 
নৌকো নগ্নতো মশালের, 
দু-দলেরই সবাই ভাবে 
লিগ্‌ জিতব এ-সালের । 
দুম্‌ দুমাদুম্‌, পটকা ফাটে 
কাপছে পাড়া আওয়াজে, 
কানের মধ্যে পর্দা ছেঁড়ে 
হিন্দি গানের রেওয়াজে। 


খেলা যখন শুরু হল 
উত্তেজনায় সব পাগল, 
একপক্ষ থমকে দীড়ায়্ 
হল যখন একটা গোল । 


দ্-দলেরই গোল হয়েছে 
মাঠের মধ্যে হাহাকার 
লাল-হলুদ আর সবুজ-মেরুন 
মিলে মিশে একাকার । 


অনিবার্ষধ কারণে এ সংখ্যায় 
“ওলিম্পিকের গপ্পো" প্রকাশ করা 
গেল না।আগামী সংখা থেকে 
আবার নিয়মিতভাবে প্রকাশিত 
হবে। - সম্পাদক 
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খেলার আসর ৬ 


বল যেন ওদের পায়ে আহার মতন 'আটকে 
গেছে । আর খেলছে প্রতাপ ঘোষ । আজকে 
সেরাণা প্রতাপ । 'মাঁহর সাবির ডেভিড 
কেউই তাকে পেরোতে পারছে না। আজ 
প্রতাপ ওই খেলা না খেললে ৩--০ হয়ে যেত 
ধকছু বোঝার অগে। 

তবে গেরস্তেরও দিন আসে । আজকের 
সেরা গোলটা ছিল মানস। মানস যেভাবে 
ছুটে এসে বল ধরল, যেভাবে কাটাল ভাগ্করকে 
আর মনোক়ঞ্জনকে তারপর মাথা ঠাণ্ডা রেখে 
বলট। জালে ঠেলে 'দিল তা প্রায় কাঁবতার 
মত। চোখকে বিশ্বাস করতে পারছিলাম 
না। মোহনবাগান এরকম ভাবে গোল দেয় 
না। অথচ মানস দল। আসছে বার কি 
ও থাকবে আমাদের ক্লাবে; এসব ভাববার 
সময় ছিল না। পাশে ছেলে ট্চাচ্ছিল 
আরেক পাশে নবীন প্রৌঢ় এক ভদ্রলোক 
লুটোপুটি খাচ্ছিলেন। আর সাংঘাতিক 
পেছনের একটি ছেলে আমাকে আম্রগাছ মনে 
করে আমার মাথায় চড়বার চেষ্টা করাছিল। 
মোটা হবার অনেক দুঃখ কিন্তু এইসব শাখা- 
মৃগদের অত্যাচার সহ্য করতে হলে রোগ। 
পাতলারা কিচ্ছু করতে পারবে না। জমজ্রমাট 
প্রথমার্ধ শেষ হল। আঁম এর আগেই সেই 
মাথা ঠাণ্ডা করবার ঝাঁড়টা খেয়ে নিয়োছ। 
বুকের মধ্যে হাতুড়ি, দুরমুশ, বুলডোজার সব 
একসঙ্গে চলাছল যে। 


প্রথমার্ধ যাঁদ ইস্টবেঙ্গল বনাম প্রতাপ 
ঘোষ হয়ে থাকে, 'দ্বিতীয়ার্ধ হল মোহনবাগান 
বনাম মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য । বড় ভাল খেলে এই. 
ছেলেটি । ওর খেলা আরো! ভাল হোক। 
গুরদেবের চেয়ে মনোরঞ্জন ভাল । পায়াসের 
চেয়ে রাঞ্জং ভাল, ডোভিডের চেয়ে মানস ভাল, 
আর সবার চেয়ে ভাল প্রতাপ - ঘোষ । 
প্রতাপকে আজকে নিয় আটফুট লক্বা 


লাগছে । গতকাল যে অখ্যাত আজ সে 
সুপার স্টার। আমরা এই তারকার জন্ম 
দেখলাম | 


সঙ্গে সঙ্গে দেখলাম সুরত 'চমেতাল হয়ে 
গেছে, দেখলাম সুরজিত শেষ প্স্ত খেলতে 
পারল না। মনট। খারাপ লাগলো । কিন্তু 
লগ জমে গেছে । প্রত্যেকটা পয়েন্ট এখন 
মূলাবান। আর মহমেডান হঠাং আবার 
দৌড়ের মধ্যে ঢুকে পড়লো । 

দু বছর আগে গৌহাটিতে বরদলুই ট্রুরু 
মোহনবাগান জেতার পর আমি আমার এর 


অসমীয়। বন্ধুকে বাঁঝয়োছিলাম, আমাদের কাছে *” 


লিগ শল্ড, ডুরাও রোভার্স সব মায়া। সত্য 
শুধু ইস্টবেঙ্গল । তাদের যাঁদ হারাতে পার 
তাহলেই আমরা খুশী । দ্রাঁফ চুলোয় যাক। 
সে খুশীট। হল না । কিন্ত প্রতাপ ন। থাকলে 
যে দুঃখটা হত সেটাও নেই। এখন থেকে 
শিল্ডের জন্য বসে থাকবে, দোঁখ তখন ওদের 
হারাতে পার কিনা । ইস্টবেঙ্গলকে না 


সাবের গোল-_ইস্টবৈঙ্গল সমর্থকদের উল্লাস /পাহাড়ী 


হারিয়ে লিগ পাওয়া আলুনি.লাগবে। 

খেলার শেষে যখন ইস্টবেঙ্গল সমর্থক 
মোহনবাগান সমর্থকরা একসঙ্গে আমর! রাস্তা 
দিয়ে হাটছিলুম, তখন শুনলাম ফল নাক 
আগেই ঠিক ছিল। ওরা 'নশ্চয়, ইস্টবেঙ্গল 
মোহনবাগানকে চেনে না, তা নাহলে এ ধরনের 
কথ। বলত না । হারাতে পারলে আমরা ছেড়ে 


দিতাম না। পার না। ইস্টবেঙ্গল সম্বন্ধে 
একই কথা প্রযোজ্য 1 

আজকের হরো। দুজন । প্রতাপ ঘোষ 
আর দর্শকরা । ইস্টবেঙ্গল সমর্থকর। প্রতাপকে 
টিল মারবার পরও বলবে গ্যালারির দৃভাবাসন্ধ 
ব্যবহার গ্যালারিতেই সীমাবদ্ধ ছিল। আজ 
আর আমার ইলিশ মাছ ?কনতে হয়ান। 


প্রশান্ত সরখেল 
প্রথম হফে মোহনবাগানের খেলোয়াড়র! 


এদের চো 


কোনও সময়েই গুছিয়ে খেলতে পারেনি, 
1বশেষ করে দুই হাফ ও স্টপারদের আড়ষ্ট 
খেলার ফাকে ইস্টবেঙ্গল পারিকাণ্পিত ফুটবল 
খেলেছে । এবং গোলটিও হয়েছে ডিফেও্ার- 
দের ভুলেই । তবে ইস্টবেঙ্গলের ফরোয়ার্ডরা 
আর একটু তৎপর হলে আরও গোল অবশ)ই 
হত। মানসের কর। গোলটি দর্শকদের 
অনেকাদন মনে থাকবে । 


বিনু চ্যাটার্জি 

গ্োড়াতেই মোহনবাগান খেলোয়াড়দের 
আড়ষ্ট খেলার পুরে। ফায়দ৷ উঠিয়ে ইস্টবেঙ্গল 
বিপক্ষ সীমানায় ছাঁড়য়ে ছিটিয়ে খেলে যে 
কটি সুযোগ পেয়োছিল তা থেকে তিনটি গোল 
অবশ/ই হতে পারত । প্রথম হাফে ৩-০ 
এগিয়ে গেলে খেলার ফল কি হত এবিষয়ে 
সন্দেহের অবকাশ নেই। 
গোলাকগার জীবনের প্রথম বড় ম্যাচ। 
(মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল) খেলতে নেমে যথেষ্ট 
দক্ষত৷ দোখয়েছে । যে গোলটি খেয়েছে সেটি 
ঠিক সময়মত গোল ছেড়ে বৌরয়ে পাণ্ট করে 
দিলে গোল না হতেও পারত। কারণ স্পট 
থেকে গোল পোস্টের দূরত্ব ছিল ছ+ গজের 
মত। দ্বিতীয় হাফের শুরুতেই মোহনবাগানের 
দুই হাফ বিশেষ করে গৌতম রক্ষণ ও আক্রমণে 
সমানভাবে মদত দেওয়ায় মোহমবাগানের 
খেলায় অনেক উন্নাত হয়। সমতা ফিরে 
আসার পর দু পক্ষের খেলোয়াড়রা গঠনমূলক 
খেলার ঝুশক না নেওয়ায় দর্শকের মন 
ভরোনি। 


প্রশান্ত সিংহ 


প্রথম হাফে ইস্টবেঙ্গল খুবই ভাল 
খেলেছে । প্রথম ৩৫ মানটে ইস্টবেঙ্গল ষে 


€8 কটি সুযোগ প্রেয়োছিল হাল আমলে সারা 


মোহনবাগান : 


থঙ্গরাজ-_ভাগ্কর গোল ছেড়ে ওভাবে এগিয়ে 
এল কেন/পাহাড়ী 


ম্যাচে এত সুযোগ ইস্টবেঙ্গল বা মোহনবাগান, 
তৈরী করতে পেরেছে বলে মনে গড়ে না। 
গোলে সট হয়েছে প্রচুর। তবে শাস্তত 
'দুটি ক্ষেত্রে প্রতাপ বিশ্বস্ত হাতে বল ধরে 
ডোভড ওসাঁবরকে গোল পেতে দেয়নি। 
তুলনায় এই সময় মোহনবাগানের ভূমিকা ছিল 
অনেক ম্লান! তবে বিরাতর পর মোহন- 
বাগানে খেলায় বোঝাপড়া অনেক'ভাল ছিল। 
গোলে প্রতাপ, স্টপার প্রদ্দীপ ও িংকম্যান 
গোঁতমের থেল। তাঁরফের। অন্যদিকে এক 
গোলে এগিয়ে যাওয়া ইস্টবেঙ্গল বিরাতর পর 
কেমন যেন গুটিয়ে যায়। মানসের গোল শোধের 


(কাতিত্বকে খাটো না করে বলা যায় প্রায় হাফ 


লাইন'থেকে চিন্ময়ের মত ডিফেও্ডার বল সাইড 
লাইনের বাইরে না পাঠিয়ে যে ব্যাক পাস করেছে 
তাযেকোন গোলাকপারের ধারনার বাইরে । 
তবে ডিফেন্স মনোরঞ্জন, এবং আকুমণভাগে 
ডোঁভড ও সাঁবরের খেলা ভাল হয়েছে। 
এছাড়। দেবরাজের বল দিয়ে নিয়ে খেল। 
চোখে পড়েছে । খেলার ফল ১--১ হয়ে 
যাওয়ার পর দুপক্ষের খেলোয়াড়র। কনস্ট্রকটিভ 
ফুটবল খেলার দায়িত্ব থেকে নিজেদের সারিয়ে 
রাখায় খেলার আকর্ষণ কমে যায়। 


পরিমল দে 

প্রথম হাফের খেলার ধারা অনুযায়ী খুব 
সঙ্গত কারণেই ইস্টবেঙ্গলের ৩-_০ ম্যাচ জেতা 
অসন্তব ছিল না। সাঁবর একটি গোল কর৷ 
ছাড়া হেডিংয়ে যথেষ্ট কেরামাত দোঁখিয়েছে। 
তবে & মিনিটে সাঁবর আরও একটি গোল 
পেতে পারত । শেষ সময়ে মাথ। ঠাণ্ডা রেখে 
প্লেস করলে গোল হত। "দ্বিতীয় হাফে 
মোহনবাগান অনেক ভাল খেলেছে । মানস 
সারা খেলায় আহামার কিছু না করতে 
পারলেও দলের প্রয়োজনে একটি দর্শনীয় গোল্‌ 
করে সকলের প্রশংসা আদায় করেছে। 


* দু'দলের খেলোয়াড়দের মধ্যে ইস্টবেঙ্গলের 


মনোরঞ্জন, সাঁবর, ডেভিড এবং মোহন- 
বাগানের গৌতম, প্রদীপ ও প্রতাপের খেল। 
ভাল লেগেছে । তবে হাফ লাইনের কাছ 


,থেকে চিন্ময়ের ব্যাক পাস করার কোন অর্থ 


খু'জে পাইনি | . দৃ'দলের নামী-দামী খেলো- 
য়াড়দের খেল। দর্শকদের মনে দাগ কাটতে ন৷ 
পারলেও এই খেলাকে ঘিরে যে পাঁরাস্থাতর 
সৃষ্টি হয়োছল, সোঁদক থেকে বিচার করলে 
খেলার ফল খুব ভাল হয়েছে 


অশোক চ্যাটার্জি 
টি ভি-তে খেল৷ দেখে বিশেষ কিছু বলা 


মুদ্ধিল তবে প্রথম হাফে ইস্টবেঙ্গলের দুরস্ত 
আক্রমণে মোহনবাগান রক্ষণে মাঝে মাঝে 
থরহার এনে যে কটি সুযোগ পেয়েছিল 
সেগাল ঠিক ঠিক ব্যবহার হলে ধেলার ফল 
৩--১ হওয়৷ উঁচিত। ইস্টবেঙ্গলৈর আক্রমণের 
মুখে মোহনবাগান গোষ্ঠীরক্ষক প্রতাপ ঘোষের 
দৃঢ়তা অবশাই প্রশংসার। ইস্টবেঙ্গল 
ফরোয়ার্ডরা মোহনবাগানের দুই হাফ গোতম ও 
গ্রসূনের ব্যর্থতায় প্রথম হাফে জাকিয়ে খেলতে 
পেরোছল । যা সন্তব হয়ান 'দ্বতীয় হাফে 
গৌতম ও প্রসূন নিজেদের খেলা ফিরে 
পাওয়ায় । তুলনায় চার হাফের সবচেয়ে বেশী 
সফল ছিল ইস্টবেঙ্গলের রাইট হাফ দেবরাজ । 
ইস্টবেঙ্গলেয় স্টপার মনোরজনের লাড়য়ে 
থেলা ভাল লেগেছে । সতাজতের চেক্টা ছিল 
ভাল'খেলার। দুটি গোলের মধ্যে মানসের 
গোলটি সত্যই তাঁরফ করার। মোহন- 
বাগান গোলে প্রতাপ সুন্দরভাবে দায়ত্ব পালন 
করেছে । খেলার মান কখনওই উ*চু পায়ে 
পৌছোতে পারোন। 


প্রণব গাঙ্গুলি 

মাঠে বসে সব চেয়ে খারাপ লেগেছে 
*দু-দলের খেলোয়াড়দের কনার ও 'ফ্রি-কিকের 
এলোপাথাড় বাবহার। এইগুল থেকে 
গোল হওয়ার চাল্" শতকরা ৭৫ থেকে ৮০ 
ভাগ । সাবর একটি গোল পেয়েছে ঠিকই 
স্তু সে যেসুযোগ নষ্ট করেছে সেরকম 
সুযোগ বড় খেলায় খুব কমই আসে । তবে 
দিনের সেরা গোল মানসের ৷ চিন্ময়ের বঝাক 
পাস ফলে করে রাইট আউট থেকে ছুটে এসে 
যেভাবে গোল করেছে তাতে ওর সুফোগসন্ধানী 
মনোবৃত্তির পাঁরচয় পাওয়া যায়। ডোভডের 
খেলা বেশ ভাল লেগেছে । প্রথম হাফে ওর 
শট থেকে গোল পাওয়৷ উচিত ছিল । অবশ্য 
প্রতাপ খুব ভাল বাঁয়েছে। খেলার ফল 
একাবন্দ্ুতে দাঁড়িয়ে যাওয়ার পর দু'দলেই 


গুটিয়ে যাওয়ায় খেলায় নিখু'ত আকুমণ দানা 
বেঁধে উঠতে পারেনি । 


শস্তু দাস চৌধুরী 

টোলভিশনে খেলা দেখেছি । 
ইস্টবেঙ্গলের শূরুটা বেশ জোরদার ছিল।'যে 
কটি সুযোগ পেয়েছিল ত৷ থেকে অন্তত তিনটি 
গোল পাওয়ার কথা । বিশেষ করে সাবির ও 
ডোভডের গোল দুটি পেলে খেলার ফল 
অন্যরকম হত। দৃ'দলের মধ্যে ইস্টবেঙ্গলের 
ডেভিড, দেখরাজ ও মনোরঞের খেলা বেশী 
চোখে পড়েছে । দ্বিতীয় হাফে মোহনবাগানের 
গৌতম ও প্রসূন মোটামুটি দাড়িয়ে যাওয়ায় 
ইস্টবেঙ্গলের আরুমণের ধার অনেক কমে 
গিয়েছিল। বিদেশের গতিসম্পন্ন খেলা 
ছেড়ে নীচে নেমে খেলায় চিন্ময় বাড়াত 
সুযোগ পেয়েছিল। অবশ্য ইন্টবেঙ্গলের 
গোল খাওয়ার পেছনে সব চৈয়ে বড় দোষ 
চিন্ময়ের । 'শেষ দিকে. ইস্টবেঙ্গল বা মোহন- 
বাগান কারও রনস্ট্রীকটিভ খেলায় মন ছিল 
না। 


[সাক্ষাৎকার সন্দীপ দত ] 


ম্মহনবাগান £ ইস্টবেজল 
শেষ অমীমাংসিত খেল! £ 


৯৯৭৯ লিগ ম্যাচে £ 
ইস্টবেঙ্গল_১ হ 
€ শান্ত মিন) 


সাত জুলাইয়ের 
রেফারি 


স্বপন ঘোষ £ খেল! আরাগ্তর ঠিক 
মিনিট পনের আগে রেফার জানতে পারেন 
কে বাশী বাজাবে। শেষ সময়ে রেফারি 
নিবাচনে এদের মনের ভেতর একটা বাড়াতি 
চাগ পড়ে! বিশ্বকাপ ফুটবলের খেলায় 
রেফারি পোস্টিং হয় তিন মাস আগে । আগে 
নিধাচন করলে যারা খেলা পরিচালনা করেন 
তার৷ একটু বাড়াত সুযোগ সুবিধা পাবেন, 
অনেকে মনে করেন বড় ম্যাচের আগে থেলো।- 


মোহনবাগান--৯ 
(কাল্লুান) 


য়াড়রা যেমন টেনসনে ভোগেন, তার থেকে 


গকছ কম টেনসনে থাকেন ন৷ রেফাররা । 

৭ জুলাই সকাল এগারটা পাঁচ মিনিট । 
ীস আর এ টেস্টের চতুণদক জনমানব শৃন্য। 
ঢুকতেই ব্লাক বোর্ডে লেখা চোখে পড়ল দিনের 
ফুটবল প্রথম িভিসন মৌহনবাগান বনাম 
ইস্টবেঙ্গল । তৃতীয় 'ডাভিসনের খেল! 
কালীঘাট মিলন সামাত বনাম ইন্টার নাশনাল 
ক্লাব। নেটিশ কোড়ে সি আর এ কতৃপক্ষের 
দেওয়। নিদেশনামা' ঝুলছে, হাজির থাকার 
জন্য যাদের নাম তারা £ সুধাঁন চ্যাটাতজ 
দিলীপ সেন, তারক সেন, সুনীল আঁধকারা 
জগদীশ পাল এবং সুখেন্দু শেখর গুপ্ত 

এগারটা বেজে বিশ 'মানট। প্রথম 
টেন্টে ঢুকলেন সুধীন চ্যটাজ । মনে হল 
সুধীনবাবু বেশ উৎকণ্ঠায় ভুগছেন । সাজঘরে 
ঢুকে জাম। খুলে একটু বসে এক গ্লাস জল চাই- 
লেন মালি নান্রার' কাছে । ফান রেগুলেরটা৷ 
একটু জোর করে 'দয়ে শুয়ে পড়লেন বোর 
উপর পাউঁচ করে । একবার এধার একবার 
ওধার করতেই থার্কলেন । সময় আর কাটে 


টু 


» না । ইাতমধ্েই.বেশাকছু দর্শক হাজির হয়ে 
গিয়েছে টেণ্টের চতুরাদকে পুলিশ পোস্টিংও 
সকাল থেকে । যাতে কোন্‌ গণ্ডগোল না হয় 
ওখানে । পুলিস সরিয়ে দিচ্ছে লোকজন । 
সময় গড়িয়ে চলেছে একটা দেড়ট। দুটে।! এই 

” ভাবে সময় যত এগোচ্ছে সুধীন চ্যাটার্জির চোখে 
মুখে ততই যেন একটু চণ্চলতার ভাব দেখতে 
পাচ্ছি। ইতি মধ্যেই একে একে ছয়জনের 
তালিক৷ অনুযায়ী সবাই হাঁজর। বিশ্রাম 
নিচ্ছেন প্রতোকেই । এখন আড়াইট। সুধীন- 
বাবু বাথরুমে চুকলেন ! ফিরে এলেন দুটো) 
পণ্ঠাশ মিনিটে । মুখে ঘাড়ে হাতে জল 
দিয়ে। কেন জাননা মুছলেন.না টাওয়েলে,। 
পাখার তলায় দাঁড়য়ে শুকিয়ে নিলেন । বসেই 
একট। সিগারেট ধরালেন, নিমেষের মধ্যেই 


রেফার সুধান চঢাজ মাঠ নামবার আগে 
ওয়ামু-আপ শংকর * 


র্ 
টা 


গথচ 


শেষ হয়ে গেল। তিনটের, সময় নিজের 
নর্ধারত এক নম্বর লকার থেকে প্রয়োজনীয়! 
িডস- গুছিয়ে নিলেন) বাঁড়র থেকে নিয়ে 
এসেছেন বাশী এবং একটা বিদেশী মুদ্রা 
তিনটে দশ মিনিটের সময় আবার একট! 
সিগারেট ধরালেন ॥ সুধীনবাবুও টেনসনে 
ভুগছেন 2. 

এরই ভেতর মোহনবাগান মাঠ থেকে 
খবর এল রেফারিদের কমাপ্নমেন্টারী কার্ড 
সিজ হচ্ছে। একট প্রতিবাদের ঝড় উঠল। 
রেফারিদের ভেতর থেকে আজকের মাঠে এই 
ধরনের (কার্ড ীসজ ) ঘটনা ঘটতে থাকলে 
মাঠে রেফারি যাবে না। ছুটলেন সি আর 
এর সেক্রেটাঁর । 

তিনি শান্ত করলেন সতীর্থদের । তিনটে 
গনের মিনিটের সময় রমাকান্ত গাঙ্গুলি 
[সিলেকশন কামটির সিদ্ধান্ত জানিয়ে গেলেন 
ঘরে ঢুকে সুধীন চ্যাটার্জি এবং লাইন্সম্যানদ্বয় 
যথাক্ুমে সুনীল আধকারী এবং জখদীশ 
পালকে ।  মরশুমে প্রথম দেখলাম ফোর্থ 
আঁফসিয়াল সুখেন্দু শেখর গুপ্তকে । 

তিনটে পন্মান্রশ মিনিটের সময় সহকমী 
এবং প্রান্তণ খেলোয়াড় অজয় লাহাঁড় দেহ 
মঃসেজ করে দিচ্ছেন মোডক্রিম দিয়ে। 
[তনটে পরতাল্লিশে লনে ওয়ার্ম আপ করে 
নিলেন চড়। রোদ্দুরের মাঝে । তিনটে 
পণ্টাশ নাগাদ টেন্ট থেকে বেরোতে বেরোতেই 
নিজেদের ভেতর আলোচনা সেরে নিতে 
লাগলেন--িকভাবে আজকের খেলা ' পরি- 
চালনা করবেন। ইতিমধ্যে পুলিশের ওয়ার- 
লেশ ভ্যান (ডর্-এম-ডি ৯৮১ ১ হাঁজর মাঠে 
নিয়ে যাবার জনা । গাড়ি যখন স্টার্ড দিল 
তখন তিনটে বেজে পণ্যান্ন মিনিট । গাড়ি 
এঁগয়ে চলল মেয়ো রোড ধরে গুধু নানক 
সরাণ দিয়ে মাঠে পৌছতে সময় লেগেছে 
সাত মিনিউ। তখন চারটে বেজে, দুই । 


মাঠের ভেতর সুধীনবাবুর সাথে জাই এফ এর 
সেক্েটার অশোক ঘোষের কিছু আলোচন। 
হল। বিষয় মনে হয় নিরাপত্ত। । "আবার 
ওয়ার্ন: আপ করলেন। চারটে বেজে সাত 
গমানটে প্রথম মাঠে নেমে গেলেন দলবল নিয়ে। 
পরীক্ষা নিরীক্ষার পর টস্‌ হল চারটে তেয় 
মিনিটে । চারটে পনের মিনিটে খেল শুরু । 
খেলার মেজাজকে শন্ত হাতে ধরে রইলেন । 
এরপর শেষ বাশি বাঁজয়ে দিলেন সুধীনবাধু। 
কিছু অপেক্ষার পর মাঠে আবার একই 
গাঁড়তে করে ফিরে এলেন টেশ্টে। তখন 
ছয়টা বেজে তিন মিনিট। ভাল খেললে 
যেমন খেলোয়াড়দের ভেতর একটা৷ শ্বান্তর ঝ 
আনন্দ উচ্ছাসের ভাব দো এই ড্র ম্যাচে 
আম: বিজয়ী (রেফার) সুধীনবাবুর ভেতর 
তেমন দেখলাম উচ্দ্বাসের ভাব। এরপরই 
ড্রোসংরুমে এসে ভাল খেলানোর জনা 
আভনন্দন এল সহকমাঁদের . কাছ থেকে। 
সুধীন চযাটাজি রেফারদের মান রেখেছেন”। 
চারদিকে স্বীস্তর হাওয়া । 


মাঠে যখন খেলা, 
তখন বাইরে 

বিশ্বজিত দিংহু 8 একস্টা হবে নাকি 
দাদা? | 

রাজভবনের দক্ষিণ গেটের বিপরীত দিকে 
খোলা মাঠের ধারে জনে জনে ধরে টিকিট 
চাইছিলেন সন্তোষ । বেলঘারয়া থেকে 
এসেছেন । একা। বেলা দেড়টায়। সওয়া 
দু' ঘণ্টা কাবার । রলাযাকে মিলছে বটে । ষাট 
পয়সার টিকিট ষাট টাকা । কোথাও পচান্তর । 
এই দর । 


পড় গেটের মাথায় পতপত করে উড়ছে 
৮ 
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ছি. 
পু 
সু 
চি 
আন 
শে 
রি 


সবুজ-মেরুণ পতাকা | নীচে রাস্তার ধারে মধ্য 
কলকাতার স্বাধীন। কাছেই গ্যালারির উচু 
ধাপে চড়ে পাড়ার - সখা । স্বাধীন এঁদক 
ওঁদক দেখে ঠেঁচিয়ে বলে উঠলেন, এই বি, 
তোরটাই দেনা। ঢুঁকি। 

চারটে বাজে বাজে । 'ই' গেট দিয়ে ঢুকে 
গেলেন চার কালো জামা । রেফারি, লাইন্স- 
ম্যান, রিজার্ভ । 

এ সময়ই চারাদকে গগনভেদী [িনাদ । 
ইডেনের দিকের সব গ্যালার থেকেই। 
গেটের মুখে উৎসাহীদের উপচে পড়া ভীড়। 
ঘোড়সওয়ার পুীলশ, লাঠি হাতে পুলিশ ঘিরে 
দিলেন। সামনে পিছনে পুলিশ রেখে সাতট। 
এযামবাসাডার, 'ফিয়াট ! সূর্যের ছটায় লাল- 
হলুদ আরো উজ্জলল। প্রথমেই গুরদেব সিং। 
শেষাঁদকে নীলাভ গোঁ্জ শার্ট গায়ে অরুণ 
ঘোষ। কোচ। কপালে আঙ্গুল ঠেকিয়ে 
দুবার সূর্দেবকে প্রণাম করলেন। মোহন- 
বাগান গ্যালারিতে তখন শিস। রাস্তার ধার 
থেকে এক সমর্থক কার করে উঠলেন, 
গুরু, কান্ত চাই । 

ঘাঁড়তে চারটে পাঁচ। ভি আই পি 
গেটের মুখেও অত্যুৎসাহীদের জটলা ৷ যাঁদ 
মওকা গেলে সুরু করে ঢোকা যায়। মাঝে 
মাঝে পু'লশ ঢাল উীচয়ে তেড়ে এসে পার 
করে দচ্ছে ওপারে । 

নৈহাটি থেকে এসেছেন কুমুদ চাটার্জ । 
ফেরাঁঘাটের কাছে বাঁড়। বেলা দু'টায়। 
কয়েকবার ঢোকার চেষ্ট। করলেন। ব্যর্থ হয়ে 
যেন নিজেকেই ধমক দিলেন ঃ ধুত্তোর, এসে 
ভুল করেছি। কারে৷ বাড়তে বসে টিভি 
দেখলে ভালো হতো । 

দূরে গেটের মুখে পুলিশ আটকাচ্ছে 
কাঁষমন্ত্রীর গাঁড়র ড্রাইভারকে । তান ভেতরে 
মন্ত্রীকে খবর দিতে যাবেন । পুলিশ বলছে £ 
নোহ নোহ, তুম ঝুঁটা আদমী । টানতে 
টানতে তাকে হাজির করা হল এক এ সি-র 
কাছে। 

'ইডেলের দিকে ফুটপাতে দাড়য়ে কিছু 
তরুণ। হতাশ মুখ। ক্যালকাটা আর্মড 
পুলিশের তিন সেপাই তখন এক ধারে মতলব 
করছেন নিজেদের মধ্যে। বাইরে ডিউটি, 
ভেতরে ঢুক কি করে? 

মাঠের মধ্য থেকে পটকার শব্দ, হুল্লোড়, 
তীক্ষ িস। চার নং গেটের কিছু দূরে 
দাড়ানো এক তরুণ তার সঙ্গীকে সান্তবন। 


* পুরের সুজিত দাস বললেন, 


স্টোডয়াম হলে এ ঝাঁল্ক আর হবে 


দিলেন ঃ 

না। 
সওয়া চার। 

থেকে চিংকার | 


মোহনবাগান গ্যালারি 
বাইরে বিরস বদনে সন্তোষ- 
নির্ঘাং মোহন- 
বাগান মুভ করছে। 

ানট সতেরো পরে আরো জোয়ে 
গোওল...ত গোগুল-* গো: 


চিৎকার 


বাদামওয়ালার কাছে “রেডিও । দুই 
উচ্ছুগ তরুণীর একজন ঝ£কে পড়ে জিজ্ঞেস 
করলেন, কে দিল? মানস। প্রশ্নকর্তী 


মোহনবাগান। দুরে দাড়ানো সাথী ইস্ট- 
বেঙ্গল। মোহনবাগানের মেয়ে. আবার 
বললেন, মানস প্রেসটিজ . রেখেছে । পাড়ায় 
সাপোর্ঠার বলে িটকার 'দিত। সাঙ্গনী 
ফৌস করে উঠলেন £ দেখ না, পাচ মিট 
পরে সাবর আর একট। দিয়ে দেবে। দুই 
িশোরীই নাম বলতে নাচার। ইস্‌, লুকিয়ে 
ইডেনে এসেছি না । 

গোল শোধের খবর শুনেই মানিকতলার 
পাঁতাস্বর ভট্রাচার্য লেনের লজেম্স, চানাচুর 
[িক্লেত৷ বেদার গুপ্ত আনন্দে মাল বিকুি বন্ধ 
করে দিলেন। খুশীতে কিছু মাল বালয়েও 
দিলেন। ওর কাছে শুনলাম, মাঠে ঢুকতে 
পারলে 'বক্লী, খেল। দেখা দুই হতো । হয়ান। 
বড় দুঃখ । 

মাঠের পশ্চিম দিকে ছোট্র সেতুর উপর 
জনা পঞ্সাশ। নানাবয়সীর জটলা | তিনটে 
রোডও । তারা আলোচনা করাছিলেন £ ওই 
দূরে মোহনবাগানের গ্যালার থেকে পাঁচজন 
উত্তেজনায় নীচে পড়েছে, রন্তারন্তি কাণ্ড । 
একজন বেশ শুনিয়ে শুনিয়ে মন্তব্য করলেন £ 
আমরা, বাইরে বেশ আছি বাবা। প্রাণ নিয়ে 
টানাটানি করে কী লাভ? 


একটানা । কাঠের বেড়ায় হেলান 'দিয়ে এক 
সাব ইন্সপেক্টার মন্তব্য ছু'ড়লেন £ রাঁহম, 
তোমার ফ্রেভারট গোল করেছে। 

ভারতম্ত্রী কমল ভাগ্ারী ট্রাকিক পুিসে 
আছেন । তান এ মহারণে কোনো দলেরই 
সাপোর্টার নন। এঁদন তার একমান্র 
ইঞ্টারেস্ট মাঠে যেন গণ্ডগোল না হয়। 


বারুঘাটের দিকে পথের ধারে পুলিশের 
জীপ। আঁফসারের হাতে ট্রানজিস্টার। 
তাকে ঘিরে মাঠে ঢুকতে না পারা জন কুঁড় 


লে শুনছেন। ভাষ্যকার তখন বলে 
চলেছেন £ মোহনবাগানের প্রথম কনায়। 
চলেছেন গোৌতম-.: | 


ও'ঁদকে গাঢ় নীল গোঁঞ্জ গায়ে আই এফ 
এ সেক্রেটার অশোক ঘোষ মাঠ থেকে বেরিয়ে 
এলেন বাইরে। এক আফসার কৌতুহলী । 
উনি, হঠাৎ? 

সুদর্শন পুলিস আফসার গুরুপ্রসাদ ব্যানার্জ 
মনের দিক থেকে মোহনবাগান । তবে 
মাঠের বাইরে বলে দুঃখ নেই । ডিউটি ঈজ 
ভিউটি। 

ইতিমধ্যে সাঁবরের গোল শোধ করে 
দিয়েছে মোহনধাগান। ইডেনের মধ্যে এক 


দক্ষিণ দকে খোলা অংশ নিয়ে খেল৷ 
দেখার জন্য জড়ে। হয়েছেন অস্তত হাজার দশ 
মানুষ । এখানেও যেন গ্যালার। নীচু 
ডাঙায় ইট, টব, বো পেতে দাড়িয়ে । অনেকে 
দূরে উচু জমিতে, গাছের ডালেও । 

বছর চাল্পশের এক বিহারী ভদ্রলোক 
এসেছিলেন ইডেনে, আউদ্রামে বেড়াতে । 
সঙ্গে বউ আর ছোটা বেটা) এত হৈ 
আর লোকজনের ভিড় দেখে বাচ্চা অবাক । 
দূরে মাঠের দকে চোখ রেখে তার জিজ্ঞাসা £ 
খেল। ? বাবার জবাব £ 'খেলা নোঁহ বেটা, 


২ 


কোই বড়া কুস্তি হোগ] ।” 

, সবার .কান যখন রোডও আর চোখ 
মাঠের দিকে তখন বৌবাজারের কিশোর হকার 
সুনীল দাস খেলার কাগজগুলি সাজিয়ে চুপ 
করে বসে। ঝোলা ভর্ত। একশো কাপ 
এনেছিলেন। 'তারশটির বোঁশ কাটেনি। 
হকার কার্ড নেই বলে ভিতরে ঢুকতে পারেন 
ান। অবশ্য খেলা দেখায় কোন আগ্রহ নেই। 

খেলা তখন শেষ পর্বে। পুরিকে 
মাঠে গাছের ছায়ায় কম করেও কুড়িজন। 
পুলিশও ভীড়ের মধ্যে।  ট্রানাজস্টার 
একটিই । মোহনবাগান আক্রমণ শানাতেই 
একদল হৈ হৈ করে উঠলেন। অন্যরা বাধা 
দিলেন। বললেন, টুপ করুন। আমাদের 
আরে। জোরে হৈ চৈ করার পালা আসছে । 

আকাশবাণীর কাছে এক মধ্য বয়ঙ্ক 
মাঠের দিকে চাইলেন। কি ব্যাপার, ফ্ল্যাগ 
নামলো নাকেন?ঃ আর কত বাকী? তার 
আগ্রহ খেলায় নয়। খেলা ভাঙলে তিনি 
বাসে উঠতে পারবেন না। সেজনাই ' 
উতব্ঠা, তাঁড়ঘাঁড়। 

গাঁদকে এক স্মারট কিশোর পুলিশের 
ওয়ারলেস ভ্যানের কাছে এাগয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস 
করলেন £ রেজাপ্ট ? ড্র চলছে শুনে বলে 
উঠলেন £ সব গট আপ গেম। হেসে 
আফসারটি জবাব দিলেন £ তবে আজ আর 
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গণ্ডগোল-হবে না ভাই। 

দীর্ঘক্ষণ ঘেরা মাঠের বাইরে চারধারে 
গাছের ছায়ায়, ঘোড়া, ফুটপাতে জীপ, রাস্তায় 
ওয়ারলেস ভ্যান রেখে সব ধরনের পুলশই 
বসে কিংব৷ দাড়িয়ে নিজেদের মধ্যে গল্পসম্প 
করাছলেন। 

তারা গা ঝেড়ে রেডি হলেন । কয়েকজন 
ছেলে ছোকরাকে মাঠের দিকে আসতে দেখে 
এক গোৌফওয়ালা মোট্রাসোটা সেপাই হাক 
দিলেন £ খেলা খতম । এক এক গোল হো। 
গিয়া আভ ঘর যাও 


সালে পরলোকে ৪ 
ভারতীয় ফুটবলের 
আর একটি ইন্দ্রপতন 


বিন্ চ্যাটান্জি £ কোট্রায়ামে থিরনা 
কারায়-এর পুতান গরমভল বাবাফান্ন-রফতার 
আবদুর সালে 1চরকালের জন্য চলে গেলেন 
১৯৭৮ সালের ১ জুন ভেঞ্কটেশের মৃত্যুতে সবর 
শোকের ছায়৷ নেমে এসোছল। তার তিনমাস 
যেতে না যেতেই আর একটি শোকবার্তা আছড়ে 
পড়ল কলকাতার বুকে। মহৎ খেলোয়াড় 
আগ্সারাও চলে গেলেন । ভেঙ্কটেশের মৃত্যুর 
একমাস আগে সালের প্রথম স্ট্রোক হয়। 
ডাক্তারদের নির্দেশ তামান্য করে সালে এসে- 
1ছলেন সোঁদন ভেঙ্কটেশের শবদেহের কাছে 
শ্রদ্ধা জানাতে । তার একটি বছর পর 1তানও 
চলে গেলেন। 

সোমরার ২৫ জুন হঠাৎ চোখে পড়ল 
ইস্টবেঙ্গলের ক্লাব পতাকা, অর্ধনীমত। আর 
একটু এাগয়ে গিয়ে দোঁখ কাস্টমস টেণ্টের 
পতাকাও অর্ধনামত হয়ে রয়েছে । বৈদু/তিক 
শকের মতো সালের মৃত্যু সংবাদের খ্বরট। 
এসে পৌছল । রাঁববার ২৪ জুন বেল। তনয় 
সালে মাদ্রুজে শেষ নিঃশ্বাস তাগ করেন 
মাদ্রাজ মেরিন হাউস থেকে কলকাতা কাস্টমসে 
এই দুঃসংবাদটি জানানো হল! সঙ্গে সঙ্গে 
কলকাতা থেকে স্্াঙককল করে 'বস্তারিত খবর 
পাওয়া গেল। সালে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে 
মারা গেছেন । এবং তার মরদেহ কোয়েস্বাটুরে 
'নয়ে যাওয়। হয়েছে । দেশে ছুটি কাটিয়ে 
কলকাতায় ফেরার পথে মাদ্রুাজের কাছে হঠাৎ 
অসুস্থ হয়ে পড়েন সালে। তারপর মৃতু 
ঠাকে গ্রাস.করে । আমরা বাত হলাম। 
মৃত্যুর সময় আপ্পারাও-এর মতন সালেকেও 
আমরা এই কলকাতায় শেষ শ্রদ্ধা জানাতে 
পারলাম না। তবে খবরটা যার কাছে যেমন 
ভাবেই পৌছেছে সঙ্গে সঙ্গে নতমস্তকে সকলেই 
পরদ্ধা জানিয়েছেন এই স্ব্পভাষী, নিরঅহংকারা 
শান্ত, বিনয় খেলোয়াড়টির প্রাত। সালে 
কোন 'নার্দস্ট ক্লাবের নয়, সালে সকল মানুষের 
মধ্যে প্রবেশ করেছিলেন । তার চটকদারী খেল। 
দেখিয়ে মানুষের মনকে৯ তানি জয় করেছেন। 
'তান ছিলেন অজাতশনু ৷ তাই প্রাঁতিটি মানুষের 
কাছ থেকে পেয়েছেন ভালবাসা'। দেখা হল 
সুনীল ঘোষের সঙ্গে। সুনীল ঘোষ পকেট 
থেকে একটি রুমাল বার করে চোখ মুছতে 
মুছতে বললেন_-১৯৪৫ সালের কথা। তিবীন্দ্র 
গোল্ডকাপে তখন ইস্টবেঙ্গল খেলতে গেছে। 
কোয়েস্বাটুর থেকে আসা একটি দল এইচ এম 
সর সঙ্গে খেলা, সে খেলায় ইস্টবেঙ্গল জিতল। 


আম তখন আঁধনায়ক । স্তীন্তত হয়ে গিয়ে 
ছিলাম গিবপক্ষ দলের একটি ছোট ছেলের খেলা 
দেখে । সোৌঁদন মাঠের সর্ব ওকে দেখা 
গেছে। কি তার লাঁড়য়ে মেজাজ | আমায় 
চণ্টল করে তুলোছল। মরান সাহেবের কাছে 
সালে তখন খেলা শিখছেন । দাদা সুশীল 
ঘোষ মযানেজার [হিসেবেই এসৌছিলেন ৷ দাদার 
সঙ্গে যুঁন্ত করে গোদ ভর্ম। রাজার সহযোগতায় 
সালেকে কলকাতায় নিয়ে এলাম । ও তখন 
ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়েছে । ওকে আমাদের 
বাড়িতেই: তুললাম ১৮৩।১ব পার্ক স্ট্রিটে । 
সালের পরাঁক্ষার পাশের খবর এল । ভারি 
হল সিটি কলেজে। পড়াশুনার সঙ্গে সঙ্গে 
চলল নিয়মিত অনুশীলন । ইস্টবেঙ্গলে তখন 
এক পাওডবই মাত করে দিচ্ছেন। তান 
আগ্সারাও । এসেছেন ১৯৪১ সালে । দ্বিতীয় 
পাণ্ব অর্থাংসালে এসে যোগ দিলেন ১৯৪৫ 
সালে। ওই বছয় তান নিয়ামত খেলতে 
পারেনীনি। কারণ গোলের রেকর্ড সৃষ্টিকারী 
সেই নায়ার তখন ইস্টবেঙ্গলের লেফট-আউট । 
ভিজে মাঠ থাকলে নায়ারকেই খেলতে হত । 
জ্ঞার মাত শুকনে। হলে সালে চাল্স পেতেন। 
এইভাবে ১৯৪৫ সাল কাটলো । ১৯৪৬ 
সাল থেকে ১৯৫৩ সাল পর্নস্ত একটু একটু 
করে সাফল্য সয় করে সালে সাফলোর 
পাহাড় সৃষ্টি করেন। 

১৯৪৮ সালে আর এক পাওব যোগ 
দলেন। [তিনি ভেঙ্কটেশ । আর দুই পাগুব 
অর্থ।ৎ ধনরাজ ও আমেদ যোগ দেন ১৯৪৯ 
সালে । ফুটবলের ইতিহাস রচন৷ করেছেন 
এই পণ্পাগুব। পণ্চপাগুবের তিন পাগুবকে 
হারাবার পর ধনরাজ বললেন--ঈশ্বরই জানেন 
এবার কে 2 ধনরাজ. না৷ আমেদ » মঙ্গলবার 
ধনরাজদা আফসে আসেননি । বুধবার 
সকালের দিকে ধনরাভাদাকে দেখলাম সাও্ারদার 
সামনে বসে আছেন । ধনরাজদাকে তার ওই 
উত্তিটা মনে করিয়ে দিতেই উন বললেন. 
ভগবানের শাবি করে বলছ আমি গেলে 


ক্ষাত নেই তবে, আমেদ ফেন ১০০ বছর 
বেচে থাকে । ও চলে গেলে ভারতীয় 


ফুটবলের একটি অধায় চলে যাবে |" 

১৯৪৫ সালের কথা । আই এফ এ [শিল্ড 
কোয়া্টার ফাইনাল হচ্ছে ইস্টবেঙ্গল ও হায়ন্র- 
বাদের মধ্যে । ধনরাজ খেলছেন হায়দ্রাবাদ 
দলে। ইস্টবেঙ্গলের ফরোয়াডে খেলছেন 
তেখন টিটু কর, আগ্সারাও, সোমানা, সুনীল 
খেলার প্রথম দিন ডু হল 


ঘেোষ' নায়ার। 

হু ভা ০ 
একি * ততিভি 
2 ছু ভন৯ 
শর টি ছি এ5 চিনি 
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এড 
দছুদ তত্রই 
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(45 চি ছি তে 
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এ ০ ৮৬ 
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দ্বিতীয় দিনও ডু হল গোলশৃন)ভাবে। এহ 
দু'দনই মাঠ ভিজে থাকার জন্য সালে খেলতে 
নামেননি। নায়ারই খেলেছেন লেফট আউটে । 
তৃতীয় দনে খেললেন টিটু কর. আগ্লারাণ্, 
পাগসলে, সুনীল ঘোষ ও নায়ারের জায়গায় 
সালে । সালের সে খেল। আজও ধনয়াজ 
ভুলতে পারছেন না। সিল গাঁত ধনরাজকে 
সোঁদন তাক লাগিয়োছল। ইস্টবেঙ্গল 
জিতল ২-_-০ গেলে । ১৯৫০ সালে তারই 
আধনায়কত্বে ইস্টবৈঙ্গল পেল লিগঃআই এফ 
এ শিল্ড এবং ডি সি এম স্রাফ.। ১১৫১ সালে 
ভারত প্রথম এশিয়ান ফুটবলে সোনা পায়। 
সালে ছিলেন সে দলের সদস্য। ১৯৫২ 
সালে হেলাসাঁঞ্ক গুাঁলাম্পক্স ।. ইস্টবেঙ্গলের , 
১৯৫৩ সালে রাশিয়া, বুখারেস্ট সফরে সালে 
গয়েছেন। ১৯৫১ সালে শিল্ড ফাইনাল 
হচ্ছে সেই চির প্রাতদ্বন্দী মোহনবাগান ও 
ইস্টবেঙ্গল দলের মধ্যে । প্রথম দিন ০--০ গেল । 
সালে কাদতে কাদতে টেন্টে ফিরে এলেন । 
জ্যোতিষ গুহ সালেকে জিজ্ঞাসা করলেন, কি 
কাদছেো কেন ? শিশু স্বভাবের সালে বললেন 
আমার কানে এলো-কে যেন বলল পরের 
দিন ইস্টবেঙ্গল হেরে যাবে । জেযাতষ গুহ 
সালেকে উৎসাহ দিয়ে বলেছিলেন, দেখবে 
পরের দিন তুমিই গেল করবে । হয়েছিলও 
তাই |” প্রথমার্ধেই দুটি গোল । এবং চোখ 
ধাধানো। গোল দুটে। করলেন সালে । প্রথম 
গোলটা--ভেঙ্কটেশের সেপ্টার গিয়ে পড়ল 
ধনরাজের কাছে, ধনরাজ ?দলেন সালেকে। 
মোহনবাগানের রাইট হাফ রতন সেন বাধা 
1দতে এলেন, সালে আউট সাইড ডজ করে 
তাকে কটিয়ে নিলেন । বড়ুয়া ছুটে এলেন। 
বড়ুয়াকে ঘায়েল করলেন ইন সাইড ডজ 
দিয়ে। অবশেষে বিপদ বুঝে শৈলেন মানব) 
ঝাপিয়ে পড়লেন সালের কাছে । সালে তাকে 
আউট সাইড ডজ দিয়েই গোলে শট । কামানের 
গোলার- মতে। বলট। ছটকে জালে জাড়িয়ে 
গেল। আর দ্বিতীয় গোলটাও ওই ভেঙ্ক- 
টেশের সেন্টার বড়ুয়। এ ধনরাজের মাথার 
উপর দিয়ে যায় সালের কাছে । বলট। 
মাটিতে একট। ধপ দিল; দ্বিতীয় ধাপটি 
পড়ে মাটি থেকে একটু উপরে উঠতেই ঝ]1পয়ে. 
তীর সট। 'গোল' শব্দটি আকাশে বাতাসে 
অনুরাণত ছিল অন্তত প6মানট । যা আজও 
অনেকেরই মনে আছে । 

বপক্ষ শাবরের খেলোয়াড় 
সান্তার বললেন ঃ সংলের মতন 


হলেও 
খেলোয়াড় 


থুব কম দেখোছ। ওর গাতি ছিল প্রচ । 
ও যখন ইনসাইড আউট সাইড ডজ করে 
ছুটতো তখন ওকে রোখাই মুঁঙ্ধল ছিল। 
(রাসাভংএর তুলনা ছিল না। সালে 
উপরের বল এত সুন্দর 'রাসভ করতে। 
যাতে একটা দুটো খেলোয়াড় হামেশাই কেটে 
যেত। আর টাচ লাইন থেকে ব্যাকপাশ 
ছিল খুব বিপজ্জনক ৷ ১৯৫২ সালে 
হেলাসাঞ্ক ও'লাম্পকে সালে ছিল আমার 
প্রম বন্ধু। ১৯৫২ সালের কথা। ডিস 
এম-এয় সেমিফাইনালে হচ্ছে ইস্টবেঙ্গল 
আর 'হন্দুস্থান এয়ার ক্র্যাফটের মধে)।। প্রথম 
দন ০-০। "দ্বিতীয় দিনের খেলা এয়ার 
ক্যাফটের যেশুদাস সালেকে আহত করলে।। 
এ্যাঞ্কেল ফ্র্যাকচার, সালে খুশড়য়ে খুশাড়য়ে 
হাটছে। অবশ্য পায়ে ব্যাণডেজ বীধা। 
আগ্লারাও, আমেদ ও ধনরাজ সালেকে 
বললেন £ তুমি বসে যাও। তুমি ওই 
অবস্থায় খেলো না। কিন্তু ঠক অসন্তব 
মনের জোর সালের । সে বললো দশজনে 
না খেলে আম মাঠে দাঁড়িয়ে থাকলেও তো 
কাজ হবে। গ্যালারর সমস্ত দর্শককে হতবাক 
করে সালে ওই অবস্থায় দুটো গোল করে 
টিমকে জেতায় । 
সালেও আগ্লারাও-এর * মতো। আমুদে 
ছিলেন। ১৯৫২-র ওলাম্পিক থেকে ঘুরে 
আসার পর একাদন -সালে আগ্সারাওকে 
বলেছিলেন আপাঁন এতবড় খেলোয়াড় তবু 
'বদেশে যানান কেন ১ আপ্লারাও সঙ্গে সঙ্গে 
বলোছলেন, কে বললে। আম বিদেশে 
যাইনি । সালে, ধনরাজ, আমেদ, ভেঙ্কটেশ 
সকলেই অবাক হয়ে গেলেন কবে আপ্ল/রাও 
বাইরে গিয়োছলেন। তারা 1বস্ময় প্রকাশ 
করলেন। আপ্লারাও সালের দিকে ঠেয়ে 
জবাব দয়োছলেন, কেন ফ্রে্ টোরটোরা 
চন্দননগরে তো আমি গিয়েছি। হাসির 
ধুম পড়ে গেল। 
সালে হাসতে হাসতে শেষ নিঃশ্বাস 
ত্যাগ করেছেন কিনা জান না। তবে তিনি 
হাজার হাজার ব্রীড়ানুরাগীদের চোখের জলে 
ভাসিয়ে গেলেন। মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তান 
সকল খেলোয়াড়কে আবার একবার স্মরণ 
কারয়ে দিলেন £ তোমরা !নরহঙ্কার হও, 
আদর্শ খেলোয়াড় হও, থেলোয়াড়সুলভ 
মনোভাব নিয়ে খেললে তোমরা নিশ্চয় লক্ষে 


পৌছাতে পারবে । খু 
১) 


1 01110, 2৮105152 


' ম্যাচও খেলেছিলন। 


9 খেলার আসর ১০ 


এবার জুনিয়র ফুটবলারদের 
কে কে নজর কেড়েছে 


(২) 

রক্ষণের নৈপুণ্য দেখিয়ে বি এন আরের 
লেফট স্টপার সুদীপ চ্যাটার্জ বর্তমানে 
ময়দানের উদীয়মান স্টপারদের পাশে নিজের 
নাম লাখয়েছে। বিশ্বস্ত িফেগারের সমস্ত 
গুণই সুদীপের করায়ন্ত। দলের দরকারে 
রক্ষণের পাশে আক্মণের রসদ জোগান দেয় 
প্রায়ই । তবে অনভিজ্ঞতার জন্য মাঝে মধ্যে 
কছু কিছু ভুল হয়ে যায়। তাছাড়া 
ট্যাকালংয়ের দিকে আরও একটু নজর দিলে 
আরও ভাল ফুটবল পাওয়৷ যাবে ওর কাছে। 

হাওড়া জেলার শিবপুরের ছেলে সুদীপ 
১৯৪৭ সাল থেকে টোনস বলে আগার হাইট 
খেলে বেড়াত। প্রাইজও জুটে যায় বেশ 
কিছু । ওই রকম একটা টুর্নামেণ্টে ওর খেলা 
দেখে হাওড়া সহযাত্রী ক্লাবের সম্পাদক স্বপন 
চক্রবতাঁ ওকে টেনে নিয়ে যান এবং আধুনিক 
ফুটবলের এব 1স্মাঁড শেখান । 
একই সঙ্গে হাওড়া জেলার হয়ে জুনিয়র ও 
1সানয়র দলে রাইট হাফ খেলেছে যথাক্রমে 
বালুরঘাট ও শ্রীরামপুরে। পরে বর্তমানে 


ইস্টবেঙ্গলের কোচ অরুণ ঘোষ ওকে বি এন. 


আরের কোচ আলফ খানের কাছে অনুশীলন 
করতে পাঠান । সে বছর মন দিয়ে ঠানীজেকে 
তোর করার ফাকে কুমারটীলর 'বপক্ষে একটি 
গতবছর দলের সিনিয়র 
প্রেয়ার আনল দে'র কথায় স্টপার হিসেবে 
অতীতের কপাল বলরামের কাছে নিজেকে 
লিগে নিয়ামত ন। খেললেও 


ঝাঁলিয়ে নের । 


6৬ শালে 


আই এফ এ শিল্ড থেকে সুদীপ বি এন আর 
রক্ষণভাগের লড়াকু যোদ্ধ। হসাবে 'নজের 
দাাঁয়ত্ব পালন করে যাচ্ছে । শাতবুর খেলার 
জন্য চাকারও পেয়েছে ব এন আরে । এছাড়। 
আগরতলায় অনুষ্ঠিত জাতীয় জুনিয়র ফুটবলে 
সুদীপ ছিল বাংল৷ রক্ষণের প্রধান খুটি । 

২০ বহর বয়সী লম্বা ও ফর। চেহারার 
সুদীপ ৭৫ সালে শিবপুর রামকৃষ্ণ মিশন থেকে 


হায়ার সেকেগ্ডার পাস করে স্থানীয় দীনবন্ধু" 


কলেজে ভর্তি হয়। বাণিজ্য বিভাগের দ্বিতীয় 
বছরে গড়ার সময় খেলার টানে পড়াশোনা 
শিকেয় তুলে দেওয়ায় বাড়ির সবাই অধুশী । 


শত্ত সমর্থ চেহারার সুদীপের ইচ্ছে অশোকলাল " 


ব্যানার্জর মত খেলার 
স্ 


সনম্ভাবনাপূর্ণ স্ট্রাইক্র হিসেবে খাঁদরপুরের 


রাইট স্ট্রাইকার রথীন দাসের নামটাও 
ময়দানে বেশ নাড়াচাড়া হচ্ছে । অন্যান্য সব 
[ভাগে রথীনের ভাল দখল থাকলেও-স্যুটিংট। 
আরও চোস্ত কর। দরকার। এছাড়া বিপক্ষ 


গোলমুখে পৌছে মাথা ঠিক রাখতে পারলে 


আরও গোল পাবে সন্দেহ নেই। 


[শবপুরেরঞছেলে রথীন ছোটবেলায় আশে 
পাশে টোনস বলে আগার হাইটের খেলায় 
বেশ নামডাক ছিল। ৭৪ সালে চামড়ার 
বলের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন পাড়ার শ্রীমান 
চক্রুবতাঁ (রোসাদা )। হাওড়। অক্ষয় শিক্ষায়- 
তনের হয়ে চুটিয়ে খেলেছে জেলার বিভিন্ন 
হুল টুনামেণ্টে । +৭৭ সালে রথীন আঁধনায়কত্ব 
করেছে হাওড়া জেলা স্কুল দলের । একই 
বছরে অমৃতসরে অল ইগডয়া স্কুল ফুটবলের 
আসরে বাংলার এই দুরন্ত : স্ট্রাইকারটি 
নিবাচকদের খেলা দেখিয়ে ভারতীয় 
স্কুল দলের হয়ে আগ্রায় এশয়ান স্কুল 


. ফুটবলে খেলার সুযোগ আদায় করে নেয়। 


অবশ্য ভারত দুভাগ্জনকভাবে সোৌমফাইনালে 
তাইল্যাণ্ডের কাছে টাইব্রেকারে হেরে যায় ৪-৩ 
গোলে। 
যাওয়ার আগে তৎকালীন বাটার কোচ অচু)ত 
ব্যানা্জর কাছে নিজেকে মেজে ঘষে নিয়ে- 
ছিল। এক ফাকে মালদায় আন্তঃজেলা 
জুনিয়র ফুটবলে হাওড়ার প্রাতিনিধধত্বও 
করেছে । অবশ্য সুযোগট। এসোছিল শ্রীমানদার 
মাধ্যমে । গতবছর স্পোর্টিং ইউনিয়নের হয়ে 
খেলেছে । এছাড়া আগরতলায় জাতীয় 
জুনিয়র ফুটবলে জয়ী বাংলার অন্যতম সদস্য 


এই সমস্ত প্রাতিযোগিতায় খেলতে 


রথীন দাস 


'শোখে। 


এবছর খাঁদরপুরে এসেছে ভুতোদ 


ছিল । 
ডাকে । 

ছিপাছশে শ্যামবর্ণের া এখন হাওড়। 
অক্ষয় 'শক্ষায়তনের উচ্চ মাধ্যামকের ছা । 
১৮ বছর বয়সী রথীনের বাঁড়র আর্থক অবস্থ। 


ভাল নয়। বাবার পেনসন ও এক দাদার 
চাকারর টাকায় সংসার চলে । তবে খেলা- 
ধূলার ব্যপারে সকলেই দারুণ উৎসাহ দেয় 
রথীনকে । প্রিয় খেলোয়াড় হাঁবব । অবসর 
সময় গান শুনতেই পছন্দ করে। 
০ 
এবছর কলকাতার ভিন্‌ রাজ্যের যে সমস্ত 
খেলোয়াড়দের মধ্যে যারা কলকাতার দর্শকদের 
মনে দাড় জাগিয়েছে তাদের মধ্যে এরয়ানের 
ফায়ারং ফ্কোয়াডের নিয়াছিতি খেলোয়াড় 
দেবাশিস বায় অন্যতম । ভাসামের হেত 
দেবাশিস স্ট্রাইকার পাজশনে বেশী পারদশী 
হলেও দ্িমার হিসেবেই ওকে বেশী চোখে 
পড়েছে । অপ্প কীদনেই দুলর তন্যানাদের 
সঙ্গে সুন্দর বোঝাপড়া তৈর করে নিয়েছে 
এছাড়। হেডিং, দরক।র মত তাড়া তাঁড় জায়গা 


বদল করে দুত গাঁততে বিপক্ষ ডিফেন্স ভেঙে 
ফেলতে পারে। সবচেয়ে বড় কথা দারুণ 
পাঁরশ্রমী । 


আজ থেরে ২৪ বছর আগে আসামের 
কাঁরমগঞ্জ শহরে দেবাশিসের জন্ম । পাড়ার 
প্চপ্রদীপ ক্লাবেই প্রথম বলে লাখ মারা, 
স্থানীয় নীলমাণ হাইস্কুলের হয়েই 
প্রথম প্রাতযোগিতামূলক ফুটবলের স্বাদ পায় 
ইন্টার ছ্কুল ডিস্ট্রিক্ট খেলার সময়।. ৭৩ সালে 
ছুল ফাইনাল পাস করে করিমগঞ্জ কলেজের 
হয়ে গোৌহাটি ইউানভার্পটি অনুমোদিত জা 
কলেজ ফুটবলে একটি হ্যাটট্রিক সহ মোট 
সাতটি গোল করে গোঁহাটির প্রথম সাংরর দল 
টাউন ক্লাবে ডাক পায় । 9৪-এ টউন ক্লাবে 


ম্ম2 
[ত্র৪স 


যোগ দিয়ে কোয়েস্বাটুরে জাতীয় জ্রীনয়র 
ফুটবলে আসাম দলে ?ানজের জায়গা করে 
নেয়। পরের বছর মাঁণপুর»দেবাশসের আঁধ- 
নায়কত্বে আসাম কোয়ার্টার ফাইনাল পর্যন্ত 
পৌছেছিল।,৭৫-৭৬৩৭ এই তিন বছররাজ্য 
দলে এনাকুলাম, পাটনা ও কলকাতায় সন্তোষ 
ট্রফর আসরে দেবাশিসের বীধা জায়গা কেউ 
কেড়ে নিতে পারোন। 

এছাড়া দেবাশিস ভারতের হয়ে বিদেশে 
খেলতে গেছে বেশ কয়েকবার । ১৯৭৬ ও 
৭৭ পরপর দু'বছর ব্যাংকক ও ইরানে অনুষিত 
এশায় খুব ফুটবলে ভারতের প্রতিনিধিত্ব 
করেছে । পরের বছর আসন্ত্রণমূলক ফুটবলে 
যোগদানকারী. ভারতীয় ফুটবল দলের সঙ্গে 
কাবুলও ঘুরে এসেছে ! এপর্যন্ত 'কট্র;, জারন্নেল 
সিং, অরুণ ঘোষ ও রাশিয়ান কোচ বি 
কৌভনের কাছে অনেক কিছু শিখেছে । 

কারমগঞ্জবাপী এই শন্ত সমর্থ মাঝার 
গড়নের দেবা!শসের বহুদিনের ইচ্ছে কলকাতায় 
খেলার । 7৭৫ সালে কলকাতার একটি 
মাঝারি শান্তির দলের কাছ থেকে ডাক পেলেও 
আসা হয়ান নানা কারণে । তবে ১৯৭৭ 
সালে কলকাতায় জাতীয় ফুটবল খেলতে 
আসার পর পুরোন ইচ্ছে মাথ। চাড়া দিয়ে 
ওঠে । যার ফলে আন্তঃরাজ্য ছাড়পত্রে সই 
করে 'দ্বিধাহীনভাবে এাঁরয়ানের ডাকে 
কলকাতায় চলে এসেছে । বাঁড়র এক ছেলে 
দেবাঁশসের : পড়াশোনা প ইউর বেশী 
এগোয়নি এই ফুটবলের নেশায় । এবার 
আবার শুরু করার কথা চিন্তা করছে। সুরাঁজত 
সেনগুপ্তের ভন্ত এই ছেলেটি খেলার সুবাদেই 
ফুড কর্পোরেশন অব হওয়াতে চাকরি পায় ৭৭ 
সালে। ভাল ফুটবল খেলার চেষ্টা ছাড়। 
আরও একটি বিষয়ের প্রাত দারুণ জোর দিয়েছে 
দেবাঁশস। ত। হল ভাষা দুর্বলতা । মাতৃভাষা 
বাংলা হলেও অসমীয়া ঘরানায় মানুষ । 
যার ফলে কথা বলার সময় অসমীয়া টান এসে 
যায়। 


সাঁম্মলনীর কোচ অশোক গুহ । 
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এ বছরই প্রথম ভিভিসন ক্লাবে যোগদান 
সূত্রে যে ক'টি টগবগে নতুন মুখ ঘেরা মাঠে 


খেলতে এসেছে, তাদের মধ্যে উয়াড়ির 
রাইট ব্যাক ১৬ বছরের পংকজ ঘোষের লাঁড়য়ে 
মেজাজের খেলা অনেকের প্রসংশা কুঁড়িয়েছে। 
1ডফেওার হসেবে যা যা গুণ থাক। দরকার ত। 
সবই আছে। তবে আভিজ্ঞতা বা বয়স 
দুটোই কম। সুতরাং এখনই পংকুজের কাছে 
পাঁরপূর্ণ রাইট ব্যাকের খেলা আশ। করা যার 
না। তবে ঠিকমত অনুশীলন করে আধুনিক 


ফুটবলের কায়দা কানুনগুলে। ঠিকমত রপ্ত করে 


নতে পারলে আগামীতে ভাল খেলবে এট.কুই 
বল! যায় । ৃ 

নাকগ্তলার বাঁসন্দা ছিপাছপে মাঝারি 
গড়নের পংকজের' সঙ্গে কেতাবী ফুটবলের 
প্রথম পাঁরচয় কারয়ে দেন আ্যাভিনিউ 
এর আগে 
কাঁলঘাট মর্নিংস্টার ক্লাবের রাইট হাফ হিসেবে 
এখানে সেখানে আগার হাইট টর্নামেণ্টে 
নিয়ামত খেলত। আযাঁভানউ সাঁম্মলনীতে 
কোচের কথায় ভিফেন্সে নেমে আসে । গত 
বছর অশোক গুহর সহায়তায় ময়দানে তৃতীয় 
াভসন লিগে খেলতে আসে হোয়াইট বর্ডার 
ক্লাবের জা্স গায়ে । 
পালচৌধুরী ওকে উয়াঁড়তে নিয়ে আসেন । দল 


গঠনের ্রায়ালে যোগ্যত৷ দেখিয়ে প্রথম এগারো, 


জনের মধ্ো নিজের জায়গা করে নিয়েছে ।* 
খেলধুলার পাশাপাশি লেখাপড়ার দিকেও 
পংকজের সমান নজর । ১৯৭৭-এ নাকতলা' 
হাই স্কুল থেকে স্কুল ফাইনাল পাশ করেছে। 
দক্ষিণ কলকাতার জেলা িলগে খেলা ছাড়া 
আন্তঃজেলা স্কুল ফুটবলে স্কুলের আঁধনায়কন্ত 
ও করেছে। এবছর নাকতলা হাই ছল 
থেকেই বানিজ্য বিভাগে 'উচ্চ মাধ্যামক 
পরীক্ষা দিয়েছে । হাসিখুশী লাজুক টাইপের 
এই ছেলেটির বাঁড়র অবস্থ মেটেই ভাল নয় । 
বাবা অমূলারঞ্জন ঘোষ আগে ছোটখাট ব্যবস! 
করতেন। 
থাকেন। ফলে ১৫ জনের পাঁরবারের 
দৈনান্দন খরচা চালাতে হয় বাড়ীর মেজছেলে 
প্রদ্যেৎ ঘোষের । মেজ ছেলে প্রদেযাং এক 
সময় ভ্রাতত সংঘের গোলাকগ্লার খেলতেন । 
খেলার সুবাদেই আয়কর বিভাগে চাকার 
করেন। শত অভাব থাকলেও : প্রদ্যোখয়ের 
উৎসাহে ও সুধীর কর্মকারের আদর্শে নিজেকে 
গড়ে তুলতে বাঁড়র ষ্ঠ সন্তান পংকজ 
ভাল খেলোয়াড় হিসেবে নিজেকে গড়ে তুলতে 


বদ্ধপাঁরকর। সন্দীপ দত্ত 
০৯২ 
নিও 
৮৬৩ 


. আসামের নানী প্রান্ত থেকে বিখাত ফুটবল 


মণ্টু চক্রবর্তা ও সুধীর - 
নৈপুণ্যে দর্শকদের মন জয় করতে পেরেছেন-_ 


এখন বয়স হওয়ায় বাড়তেই. 


ওসমান শিল্ড জিতল 
আসাম পুলিশ 
নিজম্ব সংবাদদাতা £$ ডক্রুগড় 
(আসাম) £ এই জেলার উল্লেখযোগ্য ফুটবল 
টুনামেপ্ট জেলা, স্পোর্টস : আসোসিয়েশন 
পারচালিত ওসমান শিল্ড ফুটবলে এবছর 
চ্যাম্পয়ন হয়েছে আসাম পুলিশ ২--০ গোলে 
কোল ইওয়াকে পরাজত করে।: ১ থেকে 
১৬ জুন অনুষ্ঠিত এই টুর্নামেন্টে আসামের 
বাভন্ন প্রান্তের ১৬টি দল তাংশ নেয়। 
ওসমান শিল্ডের আসরকে কেন্দ্র করে 
প্রতিবছরই সাজ সাজ রব পড়ে যায়। 


দলগুলে৷ ওসমান শিল্ে অংশগ্রহণ বরে। 
শেষ মুহুর্তে গত বছরের রানার্স মণিপুর ইয়ং 
ফাক ইউনিয়ন, মণিপুর পুলিশ এবং ২য় 
আসাম পুলিশ ব্যাটেলিয়ন প্রাতিযোগিতার 
থেকে নাম প্রত্যাহার করে নেওয়ায় আকর্ষণ 
কিছু পাঁরমাণে কমে যায় । 

উল্লেখযোগ্য, এই প্রতিযোগিতার শুরু 
১৯২৩ সালে ! 

জুন মাসের প্রথম দিকে অনুষ্টিত এবারের 
টুর্নামেন্টের খেলাগুলোর মান খুব উচ:দরের না 
হলেও কিছু সংখ্যক খেলোয়াড় তাদের ক্রীড়া 


যেমন, আসাম পুলিশের গোলরক্ষক লোহিত 
কাকাঁত; স্টপার ব্যাক সুবীর চৌধুরী, স্ট্রাইকার 
গিলবাটসন সাংমা; কোল ইয়া দলের 
স্টপার মোহন দত্ত, লিংকম্যান ঘনশ্যাম গগৈ: 
'ডিব্লুগড় টাউন ক্লাবের স্ট্রাইকার 'ফাঁলক্স 
পনারো আর অয়েল ইয়ার পরেশ কাকতি; 
সোঁমফাইনালে আসাম পুলিশের বিরুদ্ধে 
পরেশ কাকাতির অনবদ্য ক্রীড়া নৈপুণ্য বহুদিন 
মনে থাকবে । . আভজ্ঞ প্রান্তন আসান রাজ্যক 
ফুটবল দলের অধিনায়ক অয়েল হাওয়ার 
অরুণ বরঠাকুরের খেলায় আগের জৌলুস আর 
নেই--তার গাঁত যথেষ্ঠ মন্থর আর দমেরও 
অভাব রয়েছে বলে মনে হল । 

১৬ জুন বিপুল জনসমাগমে ফাইনাল 
হুল আসাম পুলশ ও গতবছরের বিজয়ী 
কোল হাওয়৷ দলের. মধ্যে । আসাম পুলিশ 
২--০ গোলে কোল হওয়া দলকে পরাজিত 
করে ১৯৭৯ সালের ওসমান শিল্ড জিতল । 

ফাইনাল খেলার পূর্বমুহূর্তে উভয় দলের : 
খেলোয়াড়দের সঙ্গে আসামের অর্থ ও ব্লীড়ামন্ত্র 
কেশবচন্দ্র গগৈর পরিচয় কারয়ে দেওয়া হয় 
এবং খেলার শেষে তানই পুরদকারগুণল 
খেলোয়াড়দের হাতে তুলে দেন । 

সুষ্ঠভাবে এই প্রতিযোগিতার খেলা 
পাঁরচালনা করেছেন বাবুল বাঁর্মজ, উৎপল 
ভট্টাচার্য প্রমুখ সর্বভারতীয় রেফারর।। 
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খাঁটি ছুধের প্রকৃত স্বাস্থ্যগুণ ৷ মিহি জাতের চিনি। অত্যন্ত ভালো জাতের 
কোকো । এ সবেরই একত্রে সুন্দরভাবে মিশ্রণ, যা একমাত্র ক্যাডবেরীই করতে 
জানে । যার স্থফল হ'ল ক্যাডবেরীস্‌ মিক্ক চকলেট । এর অপূর্ব স্বাদ কখনো 
ভোলা যায় না । মোলায়েম । মালাইদার । আলাদা আলাদা 
ভ্যারাইটিতেও পাওয়া যায়। 
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আমাদের ফুটবল এশিয়ার সেরা 


হতে পারে 


_... এস এস হারিম 


সপ্ন 


মালয়েশিয়া এবং সিঙ্গাপুর সেনাবাহিনীর আম- 

স্্রণে ভারতীয় ফৌজি ফুটবল এবং হকি দল সম্প্রতি 
ওই দুটি দেশে শুভেচ্ছা সফর সেরে এসেছে বেশ 
কিছু প্রদর্শনী ম্যাচ খেলে। ওই দুটি দেশ এবং 
ভারতের মধ্যে সম্পর্ক আরো দূত করার জন্য এই 
সফর ৷ ভারতীয় ফুটবলের সবকালের সেরা কোচ 
রহিম সাহেবের পুন্র_যিনি রোম ওলিম্পিকে 
ভারতীয় ফুটবল দলের সদস্য ছিলেন, সেই সৈয়দ 
শাহিদ হাকিম গিয়েছিলেন ভারতীয় ফুটবল দলের 
ম্যানেজার হয়ে । সফর শেষে হাকিম এই সংক্ষিপ্ত 
রিপোর্টটি খেলার আসর'কে পাঠিয়েছেন। 

গত এপ্রলে মালয়োশয়।৷ ও 'স্গাপুর সফরে রওন৷ হবার আগে 
আমরা খুব বোঁশ সময় পাইনি নিজেদের. তোর করার । মান্র তিন 
সপ্তাহের যুগ্ম ট্রোনং নিতে পেরেছিলাম । মাানেজার এবং কোচ এম 
সন পি ও হোথ পুরোপুরি নিযুক্ত ছিলেন দলের ট্রোনং-এর জন্য। 
হোথ একজন প্রান্তন জাতীয় খেলোয়াড় । 

ভারতীয় দল ২৫ এপ্রল দেশ ত্যাগ করে এবং ওই খদনই 
সন্ধ্যায় পৌঁছোয় কুয়ালালামপুরে । আমরা ওখানে পৌঁছে মালয়েশিয়ান 
আর্নড ফোর্সের দ্বারা উষ্ক সম্বর্ধনা পেয়োছি। 

আমাদের প্রথম ম্যাচ হয় ২৬ এরাপ্রল মালয়েশিয়া সিলেকশনের 
বিরুদ্ধে। তারা এশিয়ান কাপের জন্য বেশ কয়েক মাস ধরে ট্রেনিং-এ 
ছিলেন। খেলার আগে সৌঁদন প্রচণ্ড বৃদ্টিও হয়োছল। প্রথমার্ধে 
দু পক্ষই সমানভাবে যুঝল। মালয়েশিয়া একটা গোল করোহুল। 
দ্বিতীয়ার্ধে ভারতীয়দের অপেক্ষা মালয়োশয়ানদের দক্ষত। . বিস্তার 
হয়েছিল খেলাটায় । তারা আরো” তিনটি গোল করলো । আমাদের 
দল ওই খেলায় একটা মাত্র গোল দিতে পেরেছিল 1. রর 

২৭ এপ্রল আমর। উড়ে গেলাম পেনাং-এ ৷ সেখানে মালয়োশয়ান 
রয়্যাল এয়ার ফোর্সের সঙ্গে আমরা একটি ম্যাচ খেললাম । এখানেও 
বৃষ্টিতে খেলা হয়েছিল এবং আমর৷ ৩_-৪ গোলে হেরোছলাম । 

পরাদন আবার আমরা কুয়ালালামপুরে ফিরে গেলাম । ২৯ 
এপ্রল আমরা সেখানে খেললাম মালয়োশয়ান আমড ফোর্সের 
বিরুদ্ধে । দলটি বেশ শাস্তশালী ছিল। ওরা সেরা সেরা খেলোয়াড় 
সংগ্রহ করেছিল আস, নেভি ও এয়ার ফোর থেকে। আমরা সে 
খেলায় ওদের হারালাম ২--০ গোলে । পু 

মে মাসের প্রথম দিনেই কুয়ালালামপুর ত্যাগ করলাম এবং 
পৌছোলাম "সিঙ্গাপুরে । সেখানে এয়ারপোর্টে গ্বাগত জামাতে ছুটে 


এসেছিলেন মালোঁিয়ান নেভির কর্তারা । ওই দিন সন্ধায় মালয়ে- 
শিয়ান নেভির বিরুদ্ধে খেলে আমরা জয় পেলাম ৩--০ গোলে। 
৩ মে সিঙ্গাপুর আর্ড ফোর্সের তত্বাবধানে রইলাম । ওই 'দিন 
1সঙ্গাপুর আম ফোর্কে ৩--২ গোলে হারালাম । 


কেমন খেললে? ভারতীয়র! 

ভারতীয় সাঁভসেস দলের সব কটা খেলা পর্যালোচনা ফরলে 
ফল খুব খারাপ হয়নি বলা যায়। মাঠ অতান্ত ভিজে থাকায় 
মালয়েশিয়ান সিলেকশনের বিরুদ্ধে তেমন খেলতে পারোনি। ওইটাই 
ছিল সফরের প্রথম খেলা । ওই খেলাটা যাঁদ সবশেষে খেলতে 
পারতাম; তবে আমাদের ফল আরো উন্নত হতোই । সবচেয়ে খারাপ 
থেলেছে ভারতীয়রা একটা ম্যাচেই । সেটা মালয়েশিয়ান রয়্যাল 
এয়ার ফোর্সের বিরুদ্ধে । আসলে দলট। ছিল খুবই দুল । আমাদের 
২/৩ গোলে জেত! উাঁচত ছিল। পরিবর্ত গোলকিপারই মুখাত দায়ী 
ছিল আমাদের পরাজয়ের জন্য । আর সব ম্যাচে আমাদের ছেলের! 
ভালো খেলেছে । সফরের সবচাইতে ভালো ম্যাচ খেলেছে ভার্তীয়র৷ 
দুটোতে । ভা হলো মালয়েশিয়ান আমড ফোর্স ও সিঙ্গাপুর আর্মড 


ফোর্সের বিরুদ্ধে । পিঙ্গাপুর আম্ড ফোর্স টিমই গতব্ছরের স্থানীয় | 


লিগ চ্যাম্পিয়ন । 


ভারতীয়দের মধ্যে রাইট ব্যাক বিশ্বাস, গোলাকপার চররতী, | 
স্টপার শাদু'ল সিং, হাফ ভাঞ্করণ এবং ফরোয়ার্ড সুরক্ষনিয়ম ও ্ রি 
সরকার ভালো খেলেছে । দেশের ফুটবল কর্তাদের নজরে পড়লে 


ভ।স্করণ ও সরকারের মতো খেলোয়াড়রা ভালে। মানের খেলোয়াড় 
হিসেবে গণ্য হতে পারৈ। 


ওদের মীন কেমন 

মালয়েশিয়ানদের সঙ্গে ভারতীয়দের তুলনামূলক বিচার করলে 
আমাকে অবাক হতে হয় যে, কি করে আমাদের জাতীয় দল বিদেশে 
ব্যর্থ হয় বিশেষ করে হাবিব, সুরাজত, গৌতম, নিকোলাস পেরেরা, 
ড সুজা, আকবর, চিন্ময়, হরাজন্দার, গুরদেব প্রমুখের মতে খেলো- 
য়াড় থাকতে! আমাদের আরও ভালে। ফল করা উচিত। গ্থিলের 
দিক থেকে বিচার করলে বোঝা যায় দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার খেলোয়াড়- 
দের সঙ্গে আমাদের খেলোয়াড়দের তুলনা করা যায়। আমাদের 
প্রধান ঘাটাতগুলো হলো বল ছাড়াও মুভমেন্ট করতে না পারা, 
ডিফেগারদের মধ ঠিক সময় ঠিক স্থান গ্রহণ করার অক্ষমতা, গোলের 
সুযোগের সদ্ধবহার করা এবং দলীয় সংহাত এবং জয়ের বাসনা, এইসব 
ঘাটাত প্রণ করতে পারলে আমাদের ফুটবল আবার এশিয়ায় সের। 
হতে পারবে । 


খেলার-হাঁওয়] 


শ্যাম বন্দোপাধ্যাক় 


কতার দল-- মোহনবাগান, 
“ইস্টবেজল' গিম্ীর ; ও 
যে যার দলের কল্যাণে তো- 
মানত করেন সিনি'র ৷ 


খেলার ঠেলায় মানত চলে, 
ঠাকুর ঘরে ধর্নাঃ 

গিমী পেলেন এক সাকরেদ, 
নিজের ছোট কন্যা 1 


বড় কন্যা বাবার দলে, 
মাতায় বাড়ী ফুটবলে; 
বাকী দুজন, বাড়ীর চাকর,-_ 
এবং মেজো পুত্র ঃ 

কোন দলে ঠিক সুবিধে হয়, 
খুঁজছে তারই সৃন্র ! 


জিতলে পরে, কর্তা যেমন-_ 
গিন্নীকে খুব রাগান, 

গিমী তেমন, কীচা ঘুমেই__ 
কতাটিকে জাগান ঃ 

কারণ, উনি. ইস্টবেঙ্গল,__ 
কর্তা মোহনবাগান ! 


খেলা নিয়েই বেলা কাটে,_ 
কত কী যায় হারিয়ে ; 
খেলার-হাওয়া ঘূর্ণি তোলে, 
সব কিছুকে ছাড়িয়ে ! 


রঃ 


॥ 
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জাতীয় তীরন্দাজি 


সেকেন্দ্রাবাদ থেকে শ্রীৰিকাশ £ ৩১ 
মে থেকে ৪ জুন পর্যন্ত সেকেন্দ্রাবাদে পণ্চম 
জাতীয় তীরন্দাঁজতে আবার প্রমাণ হল বাংলার 
তীরন্দাজী মানেই ভারতীয় তীরন্দাজী । বোঝা। 
গেল ভারত আস্তর্জাঁতক মান তে। দূরের কথা 
এিয় মানেরও ধারে কাছে পৌছতে পারেনি 
এবং তীরন্দাজীকে জনাঁপ্রয় করে তুলতে 
নানাভাবে সচেষ্ট হতে হবে আঁবলম্বে 

রাইফেল স্যুটিংয়ের মতই সময় সাপেক্ষ 
তীরন্দাজীর আসরে সাধারণ মানুষের আকর্ষণ 
বাঁদ্ধ করতে হলে ভারতে, বসেই উন্নত মানের 


চাই আচার কাদের বন্ধুসুলভ আমন্ত্রণমূলক 
] ব্যবহার । সেই সঙ্গে তীরন্দাজী একটি অন্যতম 
'রয়াল গেম" এই মানাঁসকতা খেলোয়াড়দেরও 
বর্জন করতে হবে । আজকের ফাইবার গ্লাসে 
তোর ধনুকে টার্গেট দেখার উন্নত ও সহজ, 
সরল যান্ত্ুক ব্যবস্থা আছে । সেই সঙ্গে আছে 
বাশ বা কাণ্চর তোর তীর থেকে অনেক ধৃত 
আলুমানিয়ম আলয়ের তোর আধুনিক তীর । 
টাগেউও আগের দনের শতু সৈন্য বা ধূর্ত 
[শিকারের মত ধাবমান নয় । রীতিমত 1সটিং 
টার্গেট । তবু টার্গেট তার 'বুল আই!য়ে 
[বশেষ কোন খেখচ। খায় না। আধুমনকতার 
গ্রবর্তনেই রয়ালাশপ বাড়ে একথা মানা যায় 
না। মেঘালয় থেকে যারা সেকেন্দ্রাবাদে 
এসেছিল তাদের সঙ্গে ছিল এীতিছ্যবাহণী তাঁর 
ধনুক । অথচ তারাই প্রমাণ করে গেল 
তাঁরন্দাজীকে এখনে। 'বোর গেম'-এর অপবাদ 
থেকে রক্ষা করা সম্ভব । বেঁটে খাটে। মানুষ- 


তে এত রেকর্ড হলেও 
গৌরবের কি! 


] তীর ধনুক প্রাপ্তর ব্যবস্থা যেমন চাই, তেমান 


মেজর ধাঁলন মেয়ের নির্দেশে তীর ছণড়ছেন, 


টার্গেট ভালভাবে না দেখেও 


গুলো কেমমর থেকে বাকি দেহটা ৭৫ ডিগ্রী 
মাপে বাক৷ করে যেভাবে মাত্র & সেকেগ্ডের 
মধ্যে একটি তাঁর ছুড়ে আরেকটা ছেণড়ার জন্য 
তৈরি তয় তা আধুনক তীর ধনুকধারী উচ্চ 
প্রাশক্ষণপ্রাপ্ত  তীরন্দাজদের 1নশানা ভেদ 
করার গাণিতিক ভাবভাঙ্গর জন/ সাত্যই কিছু 
শিক্ষণীয় । 
সংবাদ সরবরাহের পর্যাপ্ত কোন ব্যবস্থা 
ভারতীয় তীরন্দাজ সংস্থ।করে উঠতে পারোন । 
সংগঠন কাদের অত্যাধক কর্তাগাঁর আসরকে 
 শ্তান্তত দুবার অ-বন্ধসুলভ করে তুলোছল। 
শকটা'র অন্যতম সদস্য ভারত সাধারণত 
 শকটা'র নিয়ম কানুনই মেনে থাকে ।: পাঞ্জাব 


পারেন । আম একই তাবৃতে বসে ব্যাশারট! 
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- ঝুলতে । 


দলের ম্যানেজার খেএজ পেলেন কয়েকটি নিয়ম 
নাক রাতারাতি বদলে গেছে। তাই তিনি 
সভাপতি 'মেহেরার কাছে এই - নিয়ে 
লাখত বিবরণ চান।. মেহেরবা ফোন রকম 
প্ররোচন৷ ছাড়াই বলে দিলেন. ওসব “কু দেয়। 


হবে না-আপি ইচ্ছে করলে উইথড্র করতে 


আগাগোড়া লক্ষ্য করোছ।মেহরার অগণতান্্ক 
মনোভাবকে ব্যঙ্গ করে পাঞ্জাব দলের ম্যানেজার । 
তুমুল ঝগড়া শুরু করে 'দলেন। বাদানুবাদ 
প্রথমে ভদ্রু ইংরেজি, পরে চলতি হিন্দি ও 
শেষে নিকৃষ্ট পাঞ্জাব ভাষায় পৌছে ঠিক 
হাতাহাতির ফটো ফানাসংয়ে গিয়ে থামল । 
পরে জানলাম ভারতীয় তীরন্দাজী সংগৃঠনেও 
দলাদালর ঘৃণ্য আভশাপ রূজত্ব করছে অন্যান্য 
যেকোন রীড়।৷ বিভাগের মতই । বাংল! 
দলের কিছু প্রতিযোগীর মধোও যে 'আ'ম 
আছি আর মশাই মান্র আপান, ধরনের 
মানাঁসকতাও যে বর্তমান তা খেলোয়াড়দের 
পরস্পক্চ বিরোধী আচরণই বলে দেয়। 
জানলাম ফাউগ্ডার সেব্রেটাঁরই নাকি ক্লাবে 
প্র্যাকটিস করার সুযোগ থেকে বাঁণ্চত 
হয়েছেন । পু 

'এবারের প্রতিযোগিতায় মোট পাঁচটি নতুন 
রেকর্ড হয়েছে যার কাঁটি উঠেছে বাংলার 
গৌরবের কথা, কিন্তু সুখের কিঃ 
[নিকটতম মাপের নতুন €রকর্ড কখনই চমক 
আনে না। বড়দের মধ্যে চন্দ্রকুমার দাস 
একানষ্ঠ একাগ্রত৷ দেখিয়ে দর্শকদের দৃষ্টি কেড়ে 
তিনটি নতুন রেকর্ড করেছেন । মোট  পয়েণ্ট 
পেয়েছেন ১০৪৭1 উাঁন যেভাবেই হোক 
শবদেশে উচ্চ ও বিশেষ বিজ্ঞানসম্মত প্রাশক্ষণ 
পেয়েছেন এবং আন্তর্জাতিক আভজ্ঞতাণ্ 
আছে । আমরা কি আরে বেশী কিছু আশ। 
ফরব না? কৃষ্ণ দাসও তার সাধারণ নাঁজর 


, ভারতী চক্ষবতাঁ, কফ দাস, আস্ত 


শ্বাস € কোচ), এম এ কামাজ ( মযানেজায় ), শাশর দাস, 


দিক থেকে __পৃর্ণিমা দাস 
ধনপাঁজ ঘে'ষ 


তারন্দাজীতে ভারতীয় দল-_ 


বা 


থেকে বেশ নীচে নেমে এসে পয়েন্ট রুরেছেন 
মান ৮৮৮। বড়দের মধ্যে সবভারতীয় স্তরে 
কাউকেই মারিয়া হয়ে লড়তে দেখা যায়াঁন। 
বড়দের বিজয়ীদের পূর্ব কর্মসূচী অনুযায়ী এখন 
| মঙ্গোলিয়ায় থাকার কথা । তারপরের মাসে 
যাবে বালনে। হয়তো এই ধরনের বিদেশ 


যাওয়ার সুযোগ আরে হবে। তাতে ভারতীয় 
তীরন্দাজীর উল্লাত কতটুকু হবে, তা নির্ভর 


করবে বর্তমান চ্যাম্পিয়নদের সচেনতার 
উপর । 

ছোটদের উপর কিন্তু সাঁত্য আশা রাখা 
যায়। ম্যানেজার নামে পাঁরচিত প্রবীর দাস 
মানত ১৬ মাস আগে তীর ছুখ্ড়তে শুরু 
করে আজ সে সারা দেশের জুনিয়র চ্যাম্পয়ন। 
'সৈকেন্দ্রাবাদে দু'টি নতুন রেকর্ড করেছে সেঃ 
নিজেরই রেকর্ড ভেঙে । অর্থাং সে উন্নাত 
করছে। ওর সম্বন্ধে খেশজ নিলেই জান৷ যায় 
ছেলেটি তীরন্দাজতে কিছু একটা স্থান করে 


নিতে সাত্য উৎসুক। জুনিয়র মেয়েদের 


চ্যাম্পয়ন স্মিতা দত্তরায়ও গ্রাতিভা রাখে! 
স্কুল ফাইনাল পরীক্ষার অবসরে সেকেন্দ্রাবাদে 
আসার আগে মান্র ১৫ দন অনুশীলনের 
সুযোগ ছিল। তাতেও দুটো শ্বর্ণপদক । 
পাঞ্জাবের তিনটি মেয়ে দলীয় চ্যাম্পিয়ন হয়ে 
যে পয়েন্ট সংগ্রহ করেছে তার সঙ্গে স্মিত 
দত্তরায়ের একার সংগৃহীত পয়েন্টের বিশেষ 
ব্যবধান ছিল না। 
অনুষ্ঠিত জুনিয়র প্রাতযোগিতায়ও সে পেয়োছল 
দুটি শবর্ণপদক । সব থেকে আশ্চর্যের স্মিতার 
নিজস্ব কোন তীর ধনুক নেই । ধার করে প্রাতি- 
যোঁগিতায় নেমেও চার চারটি স্বর্ণপদক এ পর্যন্ত 
যোগাড় হয়েছে। প্রবীর ও স্মতার সন্তাবনার 
কথা চিন্তা করে উচ্চধূরু্নর কোন প্রাশক্ষণ বাবস্থা 
করার দরকার। জুনিয়রদের উপর শুধু খবরদার 
না করে যাঁদ উপযুস্ত সুযোগ দেওয়৷ যায় 'তবে 
দেশের পক্ষে মঙ্গল । গ্রাতযোগিতার দ্বিতীয় 
দিনে হঠাৎ চেস্ট নাম্বার নেওয়ার জন্য জুনিয়র- 
দের আফাসয়াল তাবতে ডাক৷ হয়। কাঁচ ছেলে 


এর আগে বিজয়ওয়াড়ায় 
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. ব্যায়াম । 


মেয়েগুল তাবুতে পৌছুলে করৃপ্রক্ষের মাথায় 
ক ঢোকে কে জানে, হঠাৎ তাদের নিয়ে 
“লেফট-রাইট, ডাইনে মোড়-বায়ে মোড় ধরনের 
প্যারেড শুরু করে দেয় আদ্র হাওয়ায় ওই 
কড়কড়ে রোদে । এই নিয়ে অবশ্য বাংলা দল 
ভীর আপাঁন্ত জানয়োছল। শান্ত ধরনের” 
মানুষ চন্দ্রকুমার দাসও ক্ষেপে লাল হয়ে 
গিয়েছিলেন । | 

আশ৷ কর! হয়োছিল 'দাল্ল ও পাঞ্জাব থেকে 
গ্াান্তশালী দল আসবে সেকেন্দ্রাবাদে। "দাল্লির 
কে একজন অজ্ঞাত মেজর তীরন্দাজ শেষ মুহূর্তে 
এসে আসর মাত করবেন এমন একট৷ খবর 
স্থানীয় পন্রপান্রকায় শেষ পর্যন্ত প্রচার হয়েছে। 
তেমন কেউ আসেনান। মহারাষ্ট্র থেকে যার! 
এসেছিলেন তারা না এলেও পারতেন । একটা 
তীরও টার্গেটে লাগোন। 

দলগত পয়েপ্ট এরকম £ (পুরুষ 
বিভাগ ) পাঁশ্চমবাংলা--৩০৩০/৪৩২০, 
দাল্ল-১৮৫৯, মেঘালয়--৯১৭৩, অন্্রপ্রদেশ 
--৮০৬, মণিপুর-8৪৭, পাঞ্জাব_৩৪৬, 
চণ্তীগড়-_২৯৮ ও হরিয়ানা_-২৫৬। 
€ মহিল। বিভাগ ) প্চনবাংলা-__-২৪৬২, 
'দিাল্প-৮১৪, পাঞ্জাব_-৪৩৬, মণিপুর 
৩০৩ এবং চণ্তীগড়--২৪৮। 

এরারের প্রাতযোগতায় সব থেকে রয়ছ্ক 
প্রাতযোগী ছিলেন পাঞ্জাবের প্রান্তন মেজর ০৩ 
বছর বয়ঘ্ত আর এস ধীলন। ভদ্রলোকের 
চোখ ও পা দুটি খুব উপযোগী নয়। দীড়াতে 
গেলেও হাটু বেঁকে থাকে । টার্গেটটি ঠিক 
কোথায় তা বলে দিতে হয় কন্যাকে । অথচ 
প্রচণ্ড তার উদ্যম । তিনি জোর [দিয়ে বললেন 
তীরন্দাজী শুধু দেহ নয় মনের জন্যও নিখু'ত 
মেঞ্জঃর ধীলন আরো বললেন 
প্রোসিডেণ্ট রুঙ্গভেপ্ট অসুস্থ হয়ে গড়লেহুইল 
চেয়ারে বসেই তীরন্দাজী করতেন্‌। 7] 
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সেকেন্দ্রারাদের ছবিগুলি পাঠিয়েছেন শ্রীবকা” 


এমন দিনে চাই 
স্বাদে ভরা, 
মনের মতো 
সিগারেট 


রোদে-পাকা সোনালী ভাজিনিয়া 
তামাক-__পাকা হাতে ব্লেড করা 
তাই প্রতি টানে দেয় তৃপ্তি । 
আর সঙ্গে রয়েছে উপযুক্ত ফিলটার, 
সব স্থাদটুকু যুগিয়ে দেয় । 


রা 


এখন টা:১.৫০ পয়সায় ১০টি 


সর্বাধিক দাম, স্থানীয় কর সাপেক্ষ 


দত সত্ব: নিগারেট খাওয়া স্বাস্থ্যের পক্্ত হ্ততিকর 
আধা এঞগঞত: 010/নিচাচ 91101010151109101510116/111 


116 9382-3 


আট 
ধা ঠা 


ব্যারাফপুরে 


দু 
হ্গ 


নি 


প্রবী 
ইউ 


তষোগিতায় যুগাবিজয়ী 
ন জেলার ছেলেরা / শ্রীধর কু 


১ 


আন্তজেলা খে! খো প্রাতযোগিতায় বিজয়ী 


*৪ পরগণার মেয়েরা 


আন্তর্জাতিক শিশুবর্ষের উপহার £ মহম্মদ আলী 
একটি ছাঁব ( জাতিসংঘের সদর দপ্তরের প্রাতকৃতি ) তুলে দিচ্ছে 


সেকেটারী জেনারেল কু ওয়াল্ডহ/মর হাতে 


নিজের সৃষ্ট 


২ সংবাদ-চিত্র 
রাজ স 


পুনেতে সর্বভারতীয় কবাডি গ্লিতযোগিতায় 


্ চা 

সংঘ (নতুন বাজার )। বাদক থেকে ধারা দাস, গৌরী ম 

টুলু পাল, মণিক! নাথ € আধিনায়কা ) ও জানতা ভাওয়ার্ন। € 
সাঁমা দেবনাথ, শিবানী দত্ব, 


র্‌. 
। 


ণদের (ভালবল) বিচারে বছরের সেরা ভলিবল খেলোয়াড় তাপস দে (হাগুড়া 


নয়ন) ও সুমিতা দেব (সালণকয়া ত্যাসোসয়েশন ) 


মমতা দাস ও আনত 


দাস 


পেয়েছেন। 


খেলার আসর ১৮ 


ও) 


উইকেট পড়েছে 1 


ইংল্যা্ড যেদিন ধ্বংস হল 


লঙগুন থেকে সুব্রত সরকার 


65555 সপ সিনা 

প্রডেনীশয়াল কাপের ফাইনালটি ছিল ২৩ 
জুন শানবার। লর্ডসে সৌঁদন ২৬০০০ 
দর্শক উপাচ্ছিত ছিলেন দেখতে ওয়েস্ট ইণজের 
কাছ থেকে ইংল্যাও কাপাঁট কেড়ে নিতে 
পারে কিনা । ধক্তুকেট খেলার ফল ?ক হবে 
ভানেক সময় আগেই বোঝা যায়, বিশেষ করে 
এই ধরনের ৬০ ওভারের সীমিত খেলায় । 

ওয়েস্ট ই্ডিজ প্রথমে ব্যাট করে ৫৫ রানে 
ধ্তনটি উইকেট হারায় । রান আউট হন 
গগ্রানজ, হেইনস ক্যাচ আউট ও কালীচরণ' 
বোল্ড আউট । "গ্রানজ 'বশ্বকাপে অনেক রান 
কাজেই ডেরেক র্যানডাল যখন 
শমড উইকেটে পাঠান একটি বল হাতে তুলে 
সোজা বোলারের দিকের উইকেটে ছংড়লেন, 
গ্রীনজ সময় পেলেন না। অথচ একটু 
আগেই, গ্রানজ ঠিক. ওই ধরনের রান 
পেয়েছেন। লয়েডের সঙ্গে ভিভিয়ান 
রিচার্ড যোগ দিলেন। ১৯৭ সালে 
লয়েডকে অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে ফাইনালে ওইরফম 
একট! পারাস্থতির মধো পড়তে হয়েছিল । 
এবারে তঞ্চাৎ শুধু ভিভয়ান 1রচার্ডস রয়েছেন । 
রিচার্ডস শুরুতেই পেটাতে শুরু করলে লয়েড 
কাছে এসে সাবধান করে দেন। 'কন্তৃ 
'রিচার্ডস জবাবে বয়কটকে ওভার বাউগ্ডারী 
পাঠালেন । পরের বলে স্কোয়ার দিয়ে একটা 
বাউগ্ডার, এরপর লয়েড নিজে রশ ওল্ডের 
হাতে ক্যাচ আউট হয়ে গেলেন। 

রচার্ডস কিছুক্ষণের জন্য মনে হল শান্ত 
হয়েছেন। বিস্তু কীলন কিং বলে একজন 


এলেন যার কাছে বোলারদের সম্গীহ করার 
৯৯ রানে চার 


+. 


ব্যাপারটা প্রায় অজানা! 
কিং আর. রর 


স্‌ মার 
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শুরু করে বেপরোয়৷ কথাঢাকে পথস্ত খাডে। করে 
দিলেন। ধকং ইয়ান বোথামকে বাউগা'র 
পাঠালেন উইকেটাকপারের মাথার ওপর 
দিয়ে । ব্যাপারট। বসদৃশ হলেও কিং 
আংিকভাবে তার ইচ্ছাকে কাজে লাগিয়ে- 
ভিলেন বলা যায়। 

দুদিক দিয়ে রান উঠতে লাগল ঝড়ের 
গাঁততে। ক্রিকেটের এক গৌরবময় অধ্যায় 
রচনা হচ্ছে। িকং আর রিচার্ডস ২১ ওভারে 
১৩৯ রান তুললেন । এদের সঙ্গে ইংল্যাণ্ডের 
গ্রাহাস গুচকে তুলনা করা যায়। ইংল্যাগ্ত 
তখনই হেরে গেল ফাইনালে । রিচার্ড ও কিং 
ছয়'আর চার বাউগ্ডারকে জলবংতরলম করে 
ছাড়লেন। বোলারদের মধ্যে সবচেয়ে হেনস্থা 
হলেন গুচ আর লারফিম্স। তার৷ জাগে সেরকম 
বল করার" সুযোগ পায়নি। লারকি'সকে 
কানাডার বপক্ষেও বল করতে দেওয়া হয়ান । 
এখন অধিনায়ক মাইক ব্রিয়ারাল, লারাকল্সকে 
বাঘের মুখে ছু'ড়ে দিলেন। কিং আর 
'িচার্ডন-এর চোখ দিয়ে আগুন বেরুচ্ছে 
বয়কট এসেও প্রচণ্ড মার খেলেন। এমনাঁক 
[রচার্ডস বয়কটের এক ওভারে ১৫ রান পেলেন। 
মধ্যাহ্ন ভোজের পরের ১৬ ওভারে ১১৬ রান 
সীমিত ওভারের খেলায় । কিং 6০ রান' 
করে আউট | ীরচার্ডস সেপ্ুরি করলেন। 
শেষ দশ ওভারের খেলায় ইংল্যাও স্বস্তি পেল। 
মারের একটি মাত্র রান ছাড়া আর কেউ রান 


'বয়কট। 
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করতে পারলেন না, 'রচার্ডসকে সাহাযা করতে 
বাঁকরা ব্যর্থ হলেন! 

ইংল্যাণ্ডের ইনিংস শুরু করেন ব্রিয়ারাল ও 
১২৯ রান হল রাজকীয় মাঁহমায়, 
ভার্থং পাচাঁদনের টেস্ট খেলায় যে রকম 
হয়ে থাকে । ১৭ ওভারে ৫০ রান, ৩২ 
গুভারে ১০০1 আরও সাত ওভার খেলার 
পর জুটি ভাঙল । কিন্তু ইংল্যাণ্ড তখন হেরে 
গেছে । বয়কট হেলমেট পরে &০ রান 
করলেন। ব্রিয়ারীলও ৫০ রান পান । 

হোঁল্ডিংকে হুক করতে গিয়ে বয়কট ও 
দ্রয়ারীল পরপর দৃগুভারে আউট হওয়ার 
পর র্যানডাল ও গ্রাহাম গুচ লড়াইতে নামেন । 
গুচ ধেশ ভালরকম পেটালেন । কিন্তু বেশী- 
ক্ষণ থাকতে পারলেন না। তখন ৪৮ ওভার 
খেল৷ হয়েছে । গারন্নার এসেছেন । ইংল্যাণডেয 
ইনংস ধ্বংস হয়ে গেল । 

প্রথমে গুচ, তারপর গাওয়ার ও পরে 
লারাঁকল্স প্রথম বলেই । বাঁক ছিলেন ইয়ান 
বোথাম 1: রচার্ডস-এর হাতে লং-এ কাচ 
আউট হলেন। দেখা গেল শেষ আটজন 
ব্যাটসমযান আউট হয়েছেন ২৫টি বলে; রান 
পেয়েছেন মাত্র ১২। গ্ানার পাচাটি উইকেট 
একাই তুললেন। দুবার পরপর দুটি বলে 
উইকেট-্পাল তিনি। 


হর্গাপুর, রায়গঞ্জ বহরমপুর, রঙ্গিয়া 


জাহিরকে বেশী ভাল লাগল 


ইংল্যাণ্ডের কাছে হারার ফলে পাকিস্তানকে 
ওয়েস্ট ইজের সঙ্গে প্রুডেনশিয়াল কাপের 
সোৌঁমফাইনাল খেলতে হলেও জ্াহর আব্বাস 
ও মাঁজদ খান জুটি যতক্ষণ উইকেটে ছিলেন 
ততক্ষণ কে 'জতবে সোঁদিন বলা সন্তব ছিল 
না। জাহরের ৯৩ রান পক্ুকেটে এক 
অনবদ্য ও অসাধারণ ইনিংস! জাহিরের 
খেলার স্টাইল ও মানাসক দৃঢ়তা মনে রাখার 
মত, যেমন আমরা ওয়েস্ট ইগুজের পেস 
বোলারদের কথা মনে রাখ। দশ রানের 
মধ্যে পাকিস্তানের প্রথম উইকেট পড়ে বায় । 
তাদের প্রতিপক্ষ রান করেছে ২৯৪! 

ওয়েস্ট হীগুজের গর্ডন গ্রিন আবার 
“ম্যান অব দ্য ম্যাচ? পুরগ্কার পেলেও কাঁলন 
ক্লফট ওয়েস্ট ইণ্ডজের জয়ের পথ প্রস্তুত 
করেন। পাকস্তানের এক উইকেটে ১৭৪ 
রান থেকে চার উইকেটে ১৮৭ রান হয়। 
ক্লফটের ইনসুইং বল লেগ গ্রাযান্গ করতে গিয়ে 
জাহির উইকেটের পেছনে ক্যাচ তুললে ডোরক 
মারে শুয়ে পড়ে ধরেন। এরপর জাভেদ 
ম'য়াদাদকে প্রথম বলেই এল বি ডর্যু এবং 
মজিদ ব্রফটের বলে কভারে সহজ ক্যাচ 
তোলেন। 

ক্লাইভ লয়েড পাকিস্তানের ব্যাটিং শান্ততে 
ভয় পেয়ে আগেই ভীভয়ান রিচার্ডসকে অন্- 
দিকে নিয়ে আসেন অফ স্পিন করানোর 
জন্য । 'রিচার্ডস ৫২ রানে তিনটি উইকেট 
আট ওভারে পান। ভাঁভয়ানের উরুর 


শ্রীলংকার কাছে হার ভারতীয় ক্রিকেটকে নি 


গেশাতে টান ধরৌছল। ইমরানের উইকেটটি 


ভিভিয়ানই অবশ্য পান ।.. ৃ 
আসিফ ইকবাল ওয়েস্ট হীওজকে ব্যাট 


করতে পাঠিয়েছিলেন। সরফরাজ নাওয়াজ 
ভাল বল করতে পারছিলেন না। বলের গতি 
ও নিশানা ঠিক ছিল না। যাঁদও ইমরান 
প্রচণ্ড উৎসাহ নিয়ে বল করেন। 


হেইনেস ব্যাট ধরে গ্কের বোর্ডকে চালু করেন 
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দুত গতিতে । তবে হেইনেসকে এববার ভাগ্য 
রক্ষ। করে যখন মুদাস্সারের বলে ইমরান ক্যাচ 


,_ ধরতে ব্যর্থ হন। প্রথম উইকেট জুটিতে-১৩২ 


গ্রানজ ও 


রান হওয়ার পর আ'সিফই জোট ভাঙেন। 
[ভিভিয়ান খুব সুবিধে করতে না পারলেও 
লয়েড শুরু থেকেই মারমুখী ছিলেন। আঁসফ 
চারটি উইকেট. পেলেও ওয়েস্ট ইগুজ গড়- 


পড়ত। ওভারে পাচ রান করে সংগ্রহ করে। 


জাহর আব্বাসের খেলার প্রসঙ্গে ফিরে 
আস। সাঁদক মহম্মদ আউট হওয়ার পর 
জাহর এসেই হোল্ডং-এর বাম্পারের মুখে 
পড়েন। পেস বোলারদের মতলব বুঝতে 
দেরী হয়াঁন এবং সময় নষ্ট না করে জাহর 


.হেডগিয়ার চেয়ে পাঠান এবং আঁচরেই ফাস্ট 


বোলারদের মারতে শুবু করেন । 

মাঁজদ সাধারণভাবে মেরে খেললেও 
জাহরের খেলাকে সাহায্য করার জন্য কিছুটা 
ঠাণ্ডা ছিলেন। মাঁজদ অবশ্য. দশ রানের 
সময় 'স্িপে ক্যাচ তুললেও গ্রিনজ তা মাটিতে 
ফেলে দেন। জহর ও মজিদের মারের মুখে 
ওয়েস্ট-ইগিজ দলে একটা ভীতি সঞ্টার হয়। 
৩৬ ওভার খেলার পঞ্প ৯৬৬ রান হল এবং 
মনে হল পাঁকস্তান ঘাঁড়র কাটাকে ফেলে' 
এগষে যাবে । তখনই ওই দুর্ঘটনা । জাহর 
হঠাং তার মনোনিবেশ করার ক্ষমতায় ট্রকটু 
ঢিলে দিলেন, ভুল করদলন প্রথমবার এবং 
আউট। পাঁকপ্তানের ইনিংস শেষ হল 
৬.২ ওভারে, ৪৩ রান কম। গ্রানজ পুরগ্কার 
পেলেও জাহরকে আমার বেশী ভাল লাগল । 
কলুফট তার তিনটি উইকেট পান ৪ রানে এবং 
দু'ওভারের মধ্যে । 


ঢু স্তরে নিয়ে গেল 


গত কয়েক বছর ধরে ইণ্টারন্যাশনাল 
ক্রিকেট কনফারেন্সে শ্রীলংকাকে টেস্ট খেলার 
পূণ মধাদ৷ দেওয়ার জন্য ওকালাঁতি করে 
আসছিল। ওই রকম দৃষ্টি দিয়ে দেখলে 
ভারতের 'বপক্ষে শ্রীলংকার জয় খুবই 
আনন্দের । কিন্তু আবার ওই পরাজয় 
ভারতের ক্রিকেটের মূলামানকে খুবই নিচুস্তরে 
নয়ে গিয়েছে । 

ওয়েস্ট ইওজ ও নউজিল্যাণ্ডের কাছে 
শোচনীয় ভাবে পরাজিত হওয়ার পর এখানকার 
ভারতীয়রা হাঁস ঠাট্রার ছলে বলতে শুরু করেন ঃ 
এবার শ্রীলংকার কাছেও হার! কিন্তু কেউই 
নীজেদের কথার গুরুত্ব দেনান। খেলার সময় 
দেখ। গেল তাদের রাঁনকত।ই শেষ গর্ষস্ত ফলে 
গেল। 

বৃষ্টির জনয দেরী করে খেলা শুরু হয়। 
শ্রীলংক৷ ভাল উইকেটেই খেলার সুযোগ পায় 
এবং পাঁচ উইকেটে ২৩৮ রান করে । আগের 


ম্যাঞ্চেস্টার থেকে 


দুটি খেলাতেই ভারত এত রান করতে পারেনি । 
এর ফলে ওভারে চার রান করতে পারলে 
শ্রীলংকাকে ভারত হারাতে পারবে । মধ্যাহ 
ভোজের আগে দুই উইকেটে ১১৭ রান করল। 

[তে থাকল ২৫ ওভার খেল! এবং প্রয়োজন 
১২২ । বিশ্বনাথ ভাল ব্যাট করছে। কিন্তু খেলা 


শুরু হওয়ার কিছুক্ষণ পরেই বিশ্বনাথ রান 


আউ৪ এবং ভারতের জয়ের আশা বিলুপ্ত 
হল। 

সোমচন্দ্র ডি সিলভা তার লেগ কাটার 
দিয়ে বেঙ্গসরকর, শীব্রজেশ প্যাটেল ও মহণী- 
ন্দরকে আউট করল । আর ফাস্ট বোলার টানি 
ওগাস ভারতের লেজ মুঁড়য়ে দিলেন। ভারত 
৪৭ রান কম থাকতে আউট হয়ে গেল । 

শ্রীলংকার ব্যাটসম্যানদের মধ্যে সুনীল 
ওয়োওমুনি, ডি আই ভায়াস ও দলীপ মোন্দিস, 


খুব ভাল খেলেন। মহীন্দর [তিনটি উইকেট 


পেলেও সাধারণ ভ।বে ভারতীয় ফাস্ট বোলাররা! 
বার্থ হয়েছেন এবং ষ্পনারদের পক্ষে এই 
ধরনের টুনামেন্টে ভাল বল করার সন্ভাবনা 


খুবই কম। 
এই গ্রাতযোগিতার একটি ঘটনা ভারতের 


কাছে মনে রাখার মত । সেটি হল ওয়েস্ট 
ইগজের ীবপক্ষে বিশ্বনাথের ৭৫ রান। 
সীমত ওভারের খেলায় ভারতের বার্থতা এবার 
প্রকট হয়ে পড়ল । 
যে'তিন অথবা পাঁচিদনের খেলা ভারতের 


পক্ষে সবধাজনক | ৃ 
ভারতের ব্যাটসম্যানদের মধ্যে দিলীপ 
বেঙ্গসর়কর 


বিশ্বনাথ ও গাভাপকরই ভায়তের প্রধান 
ভরসা এখনও । তবে গ্াভাসকর এখনও 
নিজের খেলায় গতি আনতে পারেনান আার 
বিশ্বনাথের হঠাত করে উইকেট নষ্ট করার 
প্রবণতা সব সময় চিন্তার বিষয়। 


অনেকে হয়ত বলবেন 


ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে রান গেলেও 
খেলার মধ্যে আস্থার ভাব কখনই ছিল না।. 


€ তব 15 ৮1]. 


বিশ্বসেরা দাবাড়ু কারপভের 'িয়ে-_নববধূ. ইরিনা । (ইউ এস এস আর-এর তথ্য কেন্দ্রের সৌজন্যে ) 


নাম নিয়ে 
ইম্যানুয়েল 


5 
ি 
ছু 

চ্ 


হিমানীশ গোস্বামী ৪8 আজকাল 
যার। দাবা খেলেন তার৷ ইম্যানুয়েল, লাসকারেন্ক 
তেমন আলোচনা কয়েন না! 
ছিলেন দাবার জগতে এফ 
অসাধারণ পুরুষ । জন্ম হয়োছিল ঝারালনশোন- 
এ ১৮৬৮ সালের ২৪ ডিসেম্বর । ১৮৯৪ 
সালে তিনি প্রথম বিশ্বচয়াম্পয়ন বলে স্বীকৃত 
স্টাইনিংজকে হারয়ে বিশ্বচ্াম্পয়ন হন। 
কেবল তাই নয়, এই খেতাব [তান অস্ষুণ্ন 
রাখেন ১৯২৯ সাল পরস্ত। ১৯২১ সালে 
তান ক্যাপাব্লাংকার কাছে হেরে যান। ২৭ 
বছর ধরে বিশ্ব খেতাব অক্ষুগ্ন এর আগে কেউ 
রাখতে পারেনান। এর পরেও কারুর পক্ষে 


তি তা পার৷ সম্ভব হবে ধলে মনে হয় না। এ 


হি 
৪ 


প্রসঙ্গে ফিশার-এর একাটি কথা স্মরণীয়। 


[ফিশার বলোছিলেন তান 'ন্রশ বছর ধরে 
দাবার জগতে রাজত্ব করবেন। তার পক্ষেও 


তা সপ্তব হয়ান।. 

লাসকার ছিলেন সেই যুগের মানুষ যে 
যুগে ইউরোপেও দাবা খেলে পয়সা রোজগার 
করা কঠিন ব্যাপার 'ছিল। আ্যগারসনের 
মত বিশাল ব্যান্ততের মানুষকে শিক্ষকত। 
করেই দিন গুজরান করতে হয়োছিল। মরাফ 


অবশ্য দাবা খেলেছেন, কিন্তু দাবা খেলে টাকা 


পয়সা রোজগারের কথা তার মনে হয়ান। 
এাদকে দাবা খেলে তখনও কিছু পয়স। 
রোজগার কর। ষেত বলে স্টাইনিংজ তো 
সমস্ত জীষনই দাবা এবং বুজি রোজগারকে 
একসঙ্গে মেলাতে চেয়েছিলেন । এতে দাব। 
'সরস্বৃতী প্রসন্ন হলেও দাব৷ লক্ষ্মী তাকে বিশেষ 


সেই যুগে অতৃএব 


দেননি! 
ইম্যানুয়েল, লাসকার কেবলমাত্র দাঝ। খেলেই 
কাঁটয়ে দিয়োছেলেন এমন কথ। বল৷ যায় না। 
অবশ্য তান দাবার মত আর কিছুই তেমন 
করে ভালবাসেনান, তবে তান ছিলেন 
একজন সাত্যকারের দার্শানক, গাণিতিক, 


উচ্চাসন 


নাটুকার এবং কাঁব। দারদ্র পাঁরবারে তার 
জন্ম হয়েছিল। চমতকার দাব। খেলতে শুরু 
করেন কিশোর বয়স থেকেই। বাইশ বছর 
বয়সে লগ্ডনে যান এবং তৎকালীন বিখাত 
খেলোয়াড় ব্লগাকবান্নের সঙ্গে ছটি গেম খেলে 
ছাটতেই জিতে যান। এরপর [তান যান 
মার্কন যুস্তরাষ্ট্রে। সেখানেই তান চ্যালেঞ্জ 
জানান স্টাইনিংজকে। খেলার সর্তে ছিল 
যিনি প্রথম দশটি গেম জিতবেন তাকেই 
জয়ী বলে ঘোষণ। করা হবে" স্টাইনিংজ 
প্রথম থেকেই হারতে শুরু করেন। পফে 


কিছুটা উন্নতি করলেও শেষ প্স্ত অবশ্য 
খেলায় স্টাইনিংজ হারলেন। লাসকার 
1জতে 
স্টাইনংজ মনে করলেন ছোকরা তাকে বোধ 
হয় ঠাকয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে তান চালেজ 
জানালেন। ৫১. বছরের স্টাইানংজ-এর 
সঙ্গে খেলা হল দু'ঝছর পর! এবারে 
স্টাইনিংজ আরও শোচনীয় ভাবে হেরে 
গেলেন। পনেরটি খেলার মধ্যে ১০টিতে 
জিতলেন লাসকার, আর মান্র দ্ঁটি গেমে তান 
হারলেন । বাঁক তিনটি ডু হল। লাসকার 
মন্তব্য করলেন, চিন্তাবিদের পরাজয় হল 
খেলোয়াড়ের হাতে । - লামকার অবশা 
স্টাইনিংজকে তার গ্রাপা সপ্মান দিলেন। 
তিনি বললেন, ৫৯ বছর বয়সে স্টাইনংজ 
যে আমার কাছে এবং, পরে অন্যদের কাছে 
হারলেন তার কারণ তার থিয়োরর কোন 


নটি নয়। দাবা সম্পকে তার থিয়োর 
চিরকালই ধুপদী শ্রেণীর অন্তভুন্ত হয়ে 
থাকবে। 


টাকা তার দরকার ছিল। স্টাইনংজের 
মত দুর্দশাগ্রস্ত হয়ে তান জীবনটাকে শেষ 


করতে চানান । নানারকমভাবে তিনি টাকা; 


উপাজনের কথ! ভাবতেন তবে কোন ব্যবসাতেই 


. তিনি বিশেষ কিছু করে উঠতে পারেনাঁন।, 


[তিনি বলতেন, আমাকে যাঁদ কোথাও খেলতে 


গেলেন ১০-৫-এ, ড্রহল ৪ি।.. 


রঃ 

৬. 
উই 

উই 


০ 
7. রি 
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রঃ 


উই 


ই 
স্‌ 
বু 


৮ 


ইউ 


উই 


রি 


হয় তাহলে আমার সম্মান রক্ষা হয় এমন 
টাকা দিতে হবে । একবার খেলার জন্য তানি 
দু'হাজার ডলার দাব করতেন । এই প্রসঙ্গে 
ফিশারের কথাও স্মরণীয়। দুজনেই অবশ্য 
ইহুদী । দুজনেই অতএব টাক। সম্পকে 
উৎসাহী হবেন এটাই দ্বাভাঁবক। লাসকার 
বলতেন, আমার খেলা অন। কেউ প্রকাশ 
করতে পারবেন না, ও আমায় কাঁপ রাইট । 
তার বস্তব্য অবশ্য ধোপে টেকোন। ফিশারও 
একদা ভেবেছিলেন তার খেলাগু'লির উপর 
ভারই একমাত্র আধকার। কিন্তু শেষ পথন্ত 
[ফিশারও এ ব্যাপারে তার মতকে আইনস্গত- 
ভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেনান। 

লাসকার বহু বিখ্যাত -বাস্তর সঙ্গে 


এ 


খেলেছেন । কেউ কেউ মনে করতেন লাসকার টু 


যখন খেলতেন, তখন তিনি তার প্রাতপক্ষকে 
সম্মোহত করতে পারতেন । অর্থাৎ খেলার 
এমন একটি জায়গায় পৌঁছে গ্রেছেন তানি 
যখন পরাজয় মনে হয়েছে অবশান্তাবী। বস্তু 
তিনি ঠিক এমন সৃন্ষম চাল বার করে 
ফেলতে পারতেন যাতে শেষ পধন্ত সেই হারা 
খেলা ডু করে সকলকে অবাক -করে 
দিতেন। | ও 

এখানে ওইরকম একটি খেল। - দেওয়া 
হচ্ছে 

খেল৷ হচ্ছিল লাসকার (সাদা ) বনাম 
নিমজোভিচ (কালো )। এখানে যে ছক 
দেওয়া হয়েছে তাতে দেখা যাচ্ছে পয়েন্টের 
1দকে কালো এগিয়ে আছে । এবারে সাদার 
চাল। সাদায় ভাল চাল তেমর্ন চোখে 
পড়ছে না। কিন্তু এই অবস্থায় লাসকার 
চমতকায় একটি চাল খু'জে পেলেন। সেটা 
হল নৌ১বো! এর উত্তরে নিমজোভিচ 
খেললেন নৌ ্নৌ। তারপর খেলা চলল £ 
২নৌ১বো+, নৌ_ম ২: ৩ ঘোরা ৫, 
গ১৮ঘো;18 ম-রা ৮+ এরপর খেলাটি ড্র 
হয়। ৃ 

শক্ষার্থীরা যাঁদ 'লাসকারের লেখ 
ম্যানুয়াল অফ চেস 'বইটি যোগাড় করতে 
পারেন তাহলে খুবই ভাল হয়। 


৭২ 5515 


কোন অধুনা নামত স্টেডিয়ামে যে এতে বড় 


বড় থাম থাকে জানা. নেই 


€9 খেলার আসর ২২ 


চা 


হায়দ্রাবাদ থেকে হকিকং.£ বিরাশির এশিয়ান গেমস 'দিলির 
জন্য বরাদ্দ হয়েছে । দেশের বহ্‌ নগরীর মধ্যে একমাত্র কলকাতাই 
ছিল রাজধানীর প্রাতদ্বন্দ্রী॥ আর কেউ এই বিরাট দাঁয়ত্ব গ্রহণ 
করার জনা এাগয়ে আসেনি । | | 

অবশ্য একসময় কেন্দ্রীয় সরকার গ্রচুর বায়ের দক চত্তা করে 
এদেশে এঁশয়ান গেমস-এর অনুষ্ঠানে অমত প্রকাশ করেছিল। পরে 
অনেক বড় স্বনামধন্য বান্তি, ক্রীড়া -সংস্থাসমূহর অনুরোধে সরকার 
ভারতীয় গাঁলাম্পক আসোিয়েশনকে নবম এশিয়াডের দায়ত্ব গ্রহণে 
সম্মতি দেয় । [ 

অথচ যখন ১৯৭৮-এ আম্টম এঁশয়াডের দায়ত্ব এই মহাদেশের 
কোন দেশ গ্রহণ করতে চাচ্ছিল না তখন থেকে পাশ্চিমবঙ্গ ওই দারিত্ব 
গ্রহণের দাঁব্দার হিসেবে আত্মপ্রকাশ করোছিল। এবারও পশ্চিমবঙ্গ 
সরকার এগয়ে এসেছিল, "কন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের প্রধানদের 'নর্দেশেই 
কলকাতা বত হয়েছে । 

গাঁলাম্পক, এশিয়ান গেমস অথবা এধরনের কীড়া প্রাতযোগিতার 
সফল অনুষ্ঠান করা৷ মোটেই ছেলেখেলা নয় । এজন্য উদ্যোস্তা দেশকে 
বেশ কয়েক বছরের প্রস্তুতি নিতে হয়, আয়োজক কর্মকর্তাদের 'দিবারান্র 
ঘাম ঝরাতে হয় এবং তারপরই সফলভাবে প্রতিযোগিতা -শেষ কর৷ 
সম্ভব হয়ে থাকে । 

কিন্তু দাল্পর হাল কী? এখানে এখন চারটি স্টোডয়াম রয়েছে । 
ন্যাশনাল স্টেডিয়াম, ফিরোজ শা, কোটল।, ডঃ আশ্বেদকর স্টোডিয়াম 
ও লালবাহাদুর শাস্ত্রী স্টোডয়াম । এছাড়া রয়েছে মডেল টাউনে একটি 
স্টেডিয়াম এবং তালকোটরা গার্ডেনে ইণ্তোর স্টোডিয়াম | 

১৯৫১-সালে প্রথম এশিয়ান গেমস এই দিল্লিত্ই হয়োছল । দীর্ঘ 
আঠাশ বছরে পৃথবী অনেক এগয়ে গেছে। তাই খেলামুলোও 
অনেক উন্নত হয়েছে । একান্তে যতগুলি দেশ ও গ্রতিযোগী 
এাঁশয়াডে যোগ দেয় এখনকার সংখ্যার তুলনায় ত৷ ছিল খুবই কম। 
এমনাক সে সময় প্রাতযোগিতার বিষয়ও ছিল সামান্য সংখ্যক। 


বিরাশির এশিয়ান গেমম শেষ 


ই 3 
পর্যন্ত ভগ্ুল হবে না! তো৷ 
আজকের 'দনে এমন একটি খেলাধুলোর আসর বসানোর জন্য চাই 
[বিশাল উদ্যোগ । যার মধ স্থান নিরাচন প্রধান । 

তবে একথা জোর দিয়ে বল। যায় যে, যে কোন ব্যাস্ত দিল্লির 
স্টোডয়ামগুল দেখার পর আমাদের নির্বাচন নিয়ে বেশ কৌতুক 
অনুভব রুরবে। ন্যাশনাল স্টেডিয়াম ছাড়া আর সবগুলই কেমন 
যেন জীর্ণ এবং তার ফলে এমন একটি আসরের ধকল সওয়ার শান্ত 
রাখে না। অবশ্য ন্যাশনাল স্টোডয়ামও তেমন আহামার কিছু নয়, 
বরং এশয়াডের পক্ষে অনুপযুস্তই বল৷ চলে। 

ফুটবলের জন্য নির্দিষ্ট আম্মেদকর স্টেডিয়াম" এমনভাবে তোর যা 
বিশ্বের কাছে স্থাপত্যের একটি নমুনা হিসাবে উপস্থিত করা' চলে! 
একে পৃথিবীর “নবম আশ্চর্য বললে বোধহয় কোন প্রাতবাদ হবে না! 
কোন অধুনা নির্সিত স্টোডয়ামে যে এতো বড় বড় থাম থাকে জানা 
নেই। অন্তত আমি দৌখনি। খেল। দেখার জন্য এই থামগুিলর ?ছনের 
দর্শকদের নাচ করতে হয়, তাতেও মাঠের বেশ ছু অংশ দেখা 
যায় না। উপরের 'দকেপ্প্রথম তিনটি সারর আসনে বসলে তে 
মাঠের মাত্র এক অফ্টমাংশ দেখা যায়। তার নীচে বসলেও 
পুরো মাঠ দেখা যায় না। ভাগ্যিস, 'ভারতরত্র' উপাধি দেওয়ার যুগ 
শেষ হয়ে গেছে, ত। না হলে ডঃ আশ্বেদকর স্টোডয়ামের স্পা ও 
এঞ্জনয়ারদের ওই উপাধি থেকে কিছুতেই বাত কর৷ সম্ভব ছিল 
না। এখানে শেষ সারির গ্যালার মাঠের এতো কাছে যে. খেলো-. 
য়াড়দের নিরাপত্তা বিধান এক বিশেষ সমস্য 

ফিরোজ শ। কোটলা ও লালবাহাদুর শাস্ত্রী স্টেডিয়ামে দর্শফাসন 
খুবই সামানা এবং দর্শকরা এখানেও যখন-তখন মাঠে ঢুকে গড়তে পারে; 
সেই নিরাপত্তা সমস্যা । | 

ন্যাশনাল স্টেডিয়ামে আযাথলেটিক্স-এর জন্য "গার ট্রযাক' আছে । 
যা. এখন অচল । অথচ ট্টার্টান, ট্রাক আসছে কিনা এখন পর্যন্ত 
জানা নেই। এতো গেল স্টেিয়ামগুলর অবস্থা ও দর্শকাসনের কথা । 
এখন মাঠগুলি কেমনভাবে রক্ষিত হয় দেখা খাক। এখানে 


মাঠগলির পিচ এমনভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়ঃকোন ভাল খেলো- 
য়াড়ই এখানে খেলতে অস্বীকার করবে । রক্ষণাবেক্ষণের অবস্থ। এমনই 
ভয়াবহ । ফুটবলের জন্য নার্দষ্ট আহ্বেদকর স্টোভয়ামে এবং হকির 
জন্য লালবাহাদুর স্টেডিয়ামে 'ভারতশ্রী দখল' থেকে আরম্ভ করে 
প্রদর্শনী অথবা মেলা! লেগেই আছে। এধরনের অনুষ্ঠানগুলর জন্য 
মাঠ খেশড়া হয় এবং ফলে ক্ষাতগ্রন্ত হয়। ডি সি এম ও ডুরাওের 
সময় মাঠে ইদুরদের মাটি তোলার দৃশ্য দেখা যায় অহরহ। লজ্জার 
কথা হলেও সাত্য যে এঁবড়ো একটি দেশের রাজধানীতে ফ্লাড- 
লাইটওয়ালা একটাও স্টেডিয়াম নেই। আর তাছাড়৷ 'দাল্লতে লোড- 
শোঁডিং-এর উপদ্ুব তো মারাত্মক । 

ওখানে কোন অনুশীলনের জন্য পৃথক মাঠ নেই। ডি সি এম, 
ডুরাও ফুটবল অথব৷ নেহরু হাঁকিতে আস! দলগুলর কেউ কেউ শেষ 
পর্যস্ত ইওয়৷ গেটের পাশে ফাক জাঁমতে প্র্যাকটিস করে । 

ধদল্লতে আবাসন একট। রাই সমস্যা এট। সবারই জানা । এই 
সমস্যাটি এমন যার র।তারাতি ফয়সালার কোন সুযোগ নেই। তাই 
যোগদানকারী প্রাতিযোগী, কর্মকর্ত। মায় দর্শকদের স্থান সংকুলান হয়ে 
দাড়াবে একটা প্রধান সমস) । আমাদের আভিজ্ঞতা-বলে বে দেশ 
এধরনের প্রতিযোগিতার দায়িত্ব নেয় বেশ কয়েকবছর আগে থেকেই 
আবাসন সমস্যাটির মোকাবিলা করে এবং কমপক্ষে প্রাতযোগিতার এক 
বছর আগে এ সমস্যার সমাধান করে ফেলে । কিন্তু আমাদের উদ্যোস্তার৷। 
এবং সরকার এখন পর্যন্ত কী করেছে জানা যায়ান। 

দাল্পর হোটেলগু'ল হয় খুব ব্যয়বহূল নতুবা ঘিঞ্জি। ' মধ্যশ্রেণীর 
মানুষের ওই শহরে থাকা একটা সমস্যা। তাহলে বিদেশ বা অন্য 
যাজ্য থেকে আস৷ দর্শকদের কী হবে ? 

মাঠগুলি তৈরি করা একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। এ সম্পর্কে দায়িত্ব- 
প্রাপ্ত ব্যাস্ত এন আই এস অথবা জি ডি আর থেকে সার্টিফিকেট প্রাপ্ত 
হলেই “এক্সপার্ট” হয়ে যাবে এমন কেউ দাঁধ করতে পারেন কি? 
'বাভন্ন খেলাধুলোর জনা জীবনপাত করেচ্ছ এমন লোকের অভাব 
এদেশে নেই। অথচ বাভন্ন কামটির সদস্য নেবার ব্যাপারে এর 
ভাই ওর শ্যালক ইত্যাঁদ ইত্যাদি বিষয়গা'লকে প্রাধান্য দেওয়া 
হয়েছে । আসলে কাঁমটি সদসাদের এধরনের এক একজনকে ধরে 
একজন যাঁদ মতামত দিতে থাকে তবে তা৷ শেষ হতেই ১৯৮২ এসে 
যাবে। 

কলকাতায় ?ক ?ি সুযোগ আছে সে সম্পর্কে 'খেলার আসরে? ইতি- 
পূর্বে বিশদ লেখা হয়েছে । তাই সুদূর হায়দ্রাবাদ থেকে সে কথ [লিখে 
পাঠককে 'িরন্ত করতে চাই না। তবে শেষ কথা, দিল্লির দর্শক মোটেই 
খেলাধুলোয় সচেতন নয়, যেমন কলকাতা ৷ কলকাতার পরই এক্ষেত্রে 
চ্ছান পাবে বোস্বাই এবং দাঁক্ষিণ ভারতের অন্যান্য কয়েকটি শহর। 


প্রবীর সরকার 


এই কারণে খেলার মাঠে যাইনাঃ 

লাইন দিয়েও হকের টিকিট পাইনা । 

তাইতো কেউ ভালো খেলুক চাইনা, 

নিজের দলের গুণগান আরু গাইনা। 

গোল খেয়েও আজ তাইতো গোল খাইনা 

এইতো আছি ভালো আছি--তাইরে-_ 
নাইরে--নাইনা। 


৬ আইসক্রীম সোডা : 


গড লেমনেড 
গ অরেজী 
ঞ ভিটো 


বিজলী গ্রীল 
স্পেনসার প্রডাক্টস্‌ 
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মাঠেয় বাইরে 'মাহর বসু ফুটবল নিয়ে 
ভাবতে নারাজ । সে যে ফুটবল পরিবেশের 
ফুটবলার তাকে যেন নিজের মানাসকতার 
সঙ্গে মালয়ে-মিশিয়ে নিতে পারেনি । 
কারণ মাহর নাগাড়ে কথা বলতে ভাল না৷ 
বাসলেও আজ্ডাপ্রয় ॥ প্রাণ খুলে নিটোল, 
নিষ্চলঙ্ক আড্ড। দিতে ও ভালবাসে । এই 
আন্ডার টানেই কাজের অবসরে, খেলার 
ফাকে ও চলে যায় শমমবাজারের বাবলুর 
রেকর্ডের দোকানে চলে ঘণ্টার, পর 
ঘণ্টা আছ্ডা। ওখানে উপাস্থিভত আরও 
বেশ কয়েকজন ফুটবল-তারকা | সুযোগ 
পেলে ওর বর্তমান ঠিকানা বেলেঘাটায় 'দাঁদর 
বাড়তেই আড্ডা জমিয়ে নেয়। জামাইবাবু 
মনতোষ পালত, বড়াঁদ নীলিমা, ছোট বোন 
আরাঁত ও দু'চারজন *বন্ধকে নিয়ে ঘরেই 
জাময়ে আভ্ড। দেয়। গিমাহর এই দাদ 
জামাইবাবুর কাছে আছে *৭২ সাল থেকে । 
বাড়তে বাবা ফণীভূষণ বসু অবসর জীবন 
কাটাচ্ছেন। বড়দা তিমির বসু, ছোট বোন 
আরাত. সব একসঙ্গে থাকেন বাঁসরহাটের 
কাছারিপাড়াতে ৷ কাছেই ইছামতী, সাতারের 
নেশ। মেটায় সীতারু মাহর। বিজয়ার 

ট 


সময় 'ভাসানে*র দিন প্রাতিবহরই ও বাড়তে 
মাহ বসু যায়, গ্রামের বন্ধুরা ওকে ছেঁকে ধরে, ও 
সেখানেও আড্ডা বসায় - পুরনে। বন্ধুদের 
ঠী নী ক্লাব ইয়ং স্টার ওর বড় পপ্রয়। সবার "প্রয় 
ব্লাস্মচে ধুর -যেমন বাঁড়তেঃতেমনি কলকাতায় । ১৯৫৫ 
সালের মে মাসে ওই বসিরহাটে ওর জন্ম, 
ওখানেই পড়াশুনো । বর্তমানে মিহির ব্যাঞ্ 
অফ  হীগুয়ার কর্মী! কলকাতায় 
পয ওর আভন্নহদয় বন্ধু তপন দাস, পাড়ায় 
অশোক 'মন্ত্র। একজন প্রতিপক্ষ ?শাবরের 
খেলোয়াড়, অন্যজন মোহনবাগানের বাঘ 
সমর্থক । কন্তু তাতে কি আসে যায়? 
আড্ডায় তো ফুটবল থাকে না। পাড়ার 
'আমাদের সেলুন'-এর শরুণকর্মী সমীর মল্লিক 
মোহনবাগান ও মাহর বসু দু'জনেরই ভক্ত । 
দিদির বাড়তে (দাদির সাত বছরের ছেলে 
বাবুও ২ বছরের পুটপুটিও ওর বড় ভন্ত। 
গমাহর ?কসের ভক্ত ? চাইনিজ ফুড, জলভরা 
কড়া পাকের সন্দেশ, মান্না দে ও দেবব্রত 
[বিশ্বাসের গান, সাসপেন্সসহ বই বা পন্তিক। 
এবং শ্রীরামকৃষ্ণের । 


র আসর ২৬ 


সান্নফার বাধ-ওর 
আরামদায়ক আনন্দ 
উপভোগ করতে হানে 


বেঙ্গল কেন্নিক্যাল-এর 
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বেল কেমিক্যাল-এর সালফার সাবান- বিশেষ আরোগ্যকর 
গুণসম্পন্ন একটি প্রসাধন সাবান | এ দিয়ে জান করে শুধু ঠাণ্ডা 
এবং তরতাজাই হবেন না- ঘাষার্টি, ত্বকের প্রদাহ, ফুসকুতি এবং 
ছোটখাটো সংলরমণ থেকেও সম্পূর্ণ সুরক্ষা পাবেন । আজই 


সালফার সাবান কিনুন এবং সারাদিনের জন্য সুরক্ষা ও আরামের 


বাবস্থা করুন । 


বেল কেমিক্যাল এণ্ড ফারমাসিউষ্টিক্যাল 


ওয়াকস্‌ লিঃ 
(ভারত সরকারের পরিচালপাধীন) 


838 9/2-08/35৬ 


জুনিয়র জাতীয় হকিতে আই এ 
পাঞ্জাব যুগ্মাবিজয়ী 


কটক থেকে বরেন্দ্র ক্রু ঢাল £ কটকের বরবাটি স্টোয়ামে 
অনুষ্ঠিত একাদশ জাতীয় জানয়র হকি চ্যাম্পিয়নশিপে যুগ্মাবজয়ী হল 
হওয়ান এয়ারলাইন্স আব পাঞ্জাব॥ ফাইনালের লড়াইটা জমেছিল 
ভালো, আঁতারস্ত সময়ের কাঁড় মিনিটের আগে কোন পক্ষেই একটিও 
গোল 'হয়ান। 

তুলনামূলকভাবে বিমানবাহিনীই বেশী ভালে খেলেছে। বেশীর 
ভাগ সময়ই বল ছিল- তাদের আয়ন্তে ।. ভালো খেলেও তারা গোল 
পায়নি তার প্রধান কারণ তাদের দুর্বল মার্কসূম্যানশিপ | ন'টি পেনাণ্টি 
কর্নার আর তিনটি কনার পেয়েও সেগুলোকে কাজে লাগাতে পারেনি | 
বিমানবাহনীর খেলোয়াড়রা । 

অপরাদকে পাঞ্জাবের খেলোয়াড়ের! প্রায় সারাক্ষণই ঘর সামলাতে 
ব্যস্ত ছিল, তবু দু'একবার বেশ দাপটের সঙ্গে তেড়েফু'ড়ে উঠে এসোছল] 
প্রাতপক্ষের সীমানায়, গোল করার দুটো সুবর্ণ সুযোগ তারা কাজে 
লাগাতে পারোনি ৷ গ্রথমার্ধে বিমানবাহনীর ইনসাইড রাইট মরাঁভন 
একটি পেনাণ্ট কর্ার সট ঠিকমত কনভার্ট করতে পারলে দলকে এাঁগয়ে 
দিতে পারত ।" তার দলের সেণ্টার ফরোয়ার্ড জালালুদ্দন ও ওয়াসিম ও 
পাঞ্জাব দলের অমৃক সিং-এর খেল সকলের নজর কেড়েছে । 

পাঞ্জাবের সুন্দর সং সোদ্ধি আন্তর্জাতিক ম্যাচে ভারতের প্রতি-] 
নিধিত্ব করেছে, এই ম্যাচে তাকে তার খ্যাত অনুযায়ী খেলতে দেখা 
যায়নি, বিমান বাহনীর রক্ষণভাগের খেলোয়াড়রা সারাক্ষণ তার ওপর 
সতর্ক দৃষ্টি রেখোঁছিল। দু'দলেরই দুটি গোলমুখী সট রুসবারে লেগে 
ফিরে আসে । 

খেলা শুরু হয়েছিল ১৭ জুন, যোগ দিয়োছিল মোট ২৩টি দল। 
মোট গ্রুপ করা, হয়েছিল ৮টি, প্রতি গ্রুপ থেকে একটি করে দল 
কোয়ার্টার ফাইনালে উঠোছল । কোয়ার্টার ফাইনালে উঠোছল গত- 
বারের বিজয়ী সাম্মীলত বিশ্বাবদ্যালয়, গতবারের রানার্স ইপ্ডয়ান এয়ার- 
লাইন্স, পাঞ্জাব, ভূগাল, "দিল্লি, মণিপুর, বোস্বে ও সার্ভসেস। 
কোয়ার্টার ফাইনদলে তীর প্রাতদান্্রতার পর সৌমফাইনালে উঠোঁছুল দুই 
ফাইনালস্ট দল ছাড়া ভূপাল আর বোম্বে । 

সোমিফাইনালে ভূপাল আর পাঞ্জাবের খেলায় লাঠালাঠি বেশী হয়ে- 
ছিল, পাঞ্জাব সে খেলায় খানিকটা ভাগ্যের জোরেই ২-০ গোলে জেতে । 
ইীওয়ান এয়ারলাইন্স আর বোস্বের সৌমফাইনালের খেলায় কোন জৌলুস 
ছিল না। বিমানবাহনী জিতেছে ৩-০ গোলে অনায়াসে 1 

কটকে এসেও গ্েলতে পায়নি মহারাষ্ট্র দল। তারা তিন দিন 
(অপেক্ষা করোছল খেলার আশায়, বিস্তু পুনে কোর্টের এক ইনজানশনের 
ফলে আয়োজক ওাঁড়শ। হাঁক আযসোসয়েশন তাদের খেলার অনুমতি 
দিতে পারোন । ৃ 

এই. টুনামেন্টের প্রধান আকর্ষণ ছিল, এখান থেকেই আগামী 
মন্চো ওঁল।স্পকের, জন্য ভারতের জুনিয়র হকি দলের খেলোয়াড় নির্বাচন 
করা হয়েছে । এবছরের শেষের দিকে বাছাই করা ব্রিশজন খেলোয়াড় 
বাঙ্গালোরের কোঁচং ক্যাম্পে যাবে । এই ভ্রিশজনের মধ্যে পাঞ্জাবের 
লেফট আউট রাজীন্দর পালের নাম নেই, যাঁদও সে গত এশিয়ান গেমসে 
ভারতীয় হকি দলে ছিল 
প্রাথমিক রাউণ্ডে উত্তরপ্রদেশ, ওড়িশা, পাশ্চমবঙ্গ ও বিহার যথেষ্ট 


দক্ষতা দৌথয়েছে। 


কাঁদন আগে সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারের 
ধারে দাড়িয়ে বাজ্সং দেখাছিলাম। দেখলাম ঘ:ষ 
লেগে কয়েকজনের মুখ কেটে গেল । এক- 
জনের নাক দিয়ে দরদর করে রন্তু পড়ছে। 
ইস বাঁক্সং খেলাটা কী খারাপ শুনৌছ এতে 
নাকি কেউ কেউ মরেও গেছে বিদেশে ! 
আচ্ছা তাহলে ওই খেলা কেন । 

পুরনো একাট কি ম্যাগাঁজনে পড়লাম, 
কয়েক বছর আগে কলকাতায় মোহনবাগান- 
ইস্টবেঙগলের খেলায় শংকর ব্যানাধজর পা 
ভেঙে গোছিল। আবার কে নাকি রেফারকে 
ঘুণৰ মেরেছিলেন। খেলাধূল৷ খুব ভাল 
শজানিষ--তাই তো স্যারও বলেন স্কুলে । 
আমরা সবাই তাই বইয়ের চাইতে খেলা হলে 
আরও হই চই কার । আচ্ছা এই সব ব্যাপার 
ঘটলে তে। বাপী আমাকে খেলতে দেবে না। 
বলবে-_ খবরদার, খেলাধুলো একদম নয়৷ 
আম বলাছ-_তাহলে আমার পড়াশুনো 
একদম হবে না । আমার বন্ধু সুরজও বলেছে 
--যোঁদন ওর মা খেলতে যেতে দেবে না 
পোঁদন ও বই-টই খুলবে না । 

আম তাই বলাছি--খেলার মাঠে মারাঁপট 
একদম নয়। রন্ত দেখলে ভয় হয়। বলুন ত 
এখন ক করি £ 

অতনু মজুমদার (১৩) 

নিউ আলিপুর 


দান 


গড়ের মাঠে গড় দেখিনি 
দেখছি শুধু খেলা 
খেলার আগে ভালো মানুষ 


খারাপ শেষের বেলা 
পেলে সান্যাল € ১৩) | 


নতুন বিভাগ, ১৪ বছরের 
| কম বয়সীরাই এই বিভাগে 
£ লিখবে, আঁকবে । তবে ঠিক 
| হয়েছে ---_ অংশগ্রহণকারী 
| সকলকে বিদ্যালয্সের প্রধানকে 
দিযে আঁকা ও লেখার সঙ্গে 
| বয়সের সারি ফিকেট পাঠাতে 


॥ হবে ॥ স্জন্পাদক 


ৰা 


বলবে । কত্ত আম মনে প্রাণে বলছি__- 
কলকাতায় গিয়ে আমার সথচেয়ে ভালো 
লেগেছে একট৷ অন্য জানষ। আম বন্ধুদের 
ফাছে জিজ্ঞেস কাঁর--যারা কলকাতায় ঘুরে 
এসেছে তাদের! তোমার কি ভালো 
লেগেছে । কেউ বলে চিড়িয়াখানার শাদ। 
বাঘ। কেউ বলে 'চাঁড়য়াথানায় ঢোকার মুখে 
বিজলাগ্রল রেষ্টুরেন্টের কাছের ময়নার 
কথা বলা। কেউ বলে বিড়লা তারামগ্ডল, 
ফেউ বলে রাতের গঙ্গা, কেউ বলে যাদুঘর । 
কেউ বলে রবীন্দ্র সরোবরে বিকালে নৌকা 


বাইচ । দাঁক্ষিণেশ্বর। বেলুড় মঠ ইত্যাদও 


অনেকের ভালো লাগে । আমার এসব ভালো 
লাগে ন। তা নয়। কিন্তু সক্জলের সঙ্গে আমি 
অবাক হয়ে বসেছিলাম গত জানুয়ারিতে 
নেতাজী স্টেডিয়ামে। তখন ওখানে সারা- 
ভারতের মেয়েদের খেলাধূলা হচ্ছিল। মা 
বলল ঠু ম। ।বদেশের অনেক জায়গায় ঘুরেছে 


বাবার সঙ্গে, কিন্তু কলকাতায় গ্ই স্টোয়াম 


জান তোমরা তানেকে আমাকে বোকা ] 


নাকি তাকিয়ে দেখার মতন । 

আমার রাঙাদা কলেজে পড়ে, সেও বলল 
এমন সুন্দর স্টেডিয়াম নাকি সারা ভারতে | 
নেই! জ্বানুয়ারিতে দেখলাম খেলার সময় 
ক সুন্দর আলো, মাইকে টুং টাং আওয়াজ, 
তারপর ঘোষণা । আর মেঝেতে খেলা হচ্ছে 
বাঞ্কেটবল, টেবল টোনস ইত্যাদি। রং 
বেরং-এর জাম। কাপড় পরে এসেছেন কত | 
মানুষ । সব মিলিয়ে কী সুন্দর দেখাচ্ছিল । 
বড় হয়ে আঁম লেখিকা হলে আরও সুন্দর 
করে সব্বাইকে জানাবে । এত ভাল লৌোনছিল 
স্টোভিয়ামটা--আম গতবার কলকাতায় গিয়ে 
আর কিছুই দৌখান। পরপর 1তনাঁদন 
স্টোডিয়ামে কাটিয়োছি । 


নমিতা বু ১৩). 


মোহনবাগান 

দুটো বড় দল 

একটা মায়ের একটা বাপির 

আমার শুধু “ফুটবল? ৷ 
অভিজিৎ সাহা! (১২) 


ইস্টবেজল 


সাইথিয়ায় ফুটবল 

পাত ২০ জুন সাইথয়ায় ফুটবল লিগ. 
খেলা শুরু হয়েছে। অংশগ্রহণ করেছে 
সাইথিয়ার ছোমগপ্যাথি কলেজ ও অভেদানন্দ 
কলেজ, ভ্রাত সংঘ ও হাইস্কুল, রামপুর হাট ও 
আহ্মদপুর এছাড়া আরও অনেক দল আছে। 
পাঁরচালন। করছে ভ্রাতত সংঘ । প্রথম খেলা 
২০ জুন ভ্রাতৃ সংঘ বনাম হাই স্কুলের মধ্যে 
ছিল। খেলা গোলশূন ড্র হয়ে গিয়েছে। 
তবে এই খেলাটা 'িশ্চয়ই কলকাতার গড়ের 
মাঠের গড়াপেটা নয় । 


ভন চ্যাটার্জি ১৪) 
সাইখিয়, বীরভূম 


উত্তরবর্ে প্রথম মেয়েদের হকি 


নিজস্ব প্রতিনিধি ৪ উত্তরবঙ্গ বোধহয় 
এই প্রথম মেয়েদের হকি দেখল । শুধু দেখল 
না, বুঝল মেয়েদের আর ললনা আখ্য। দেওয়া 
উচিত নয় । আর প্রেরণ। পেল অনেকে- শুধু 
কলকাতা কেন, এই উত্তরধঙ্গের আমরাও চেষ্টা 
করতে পাঁর। 

কলকাতা থেকে জনা পাঁচশেক মেয়ে 
এসোছিল উত্তরবঙ্গে । "বলাবাহুল্য ময়নাগুড় 
টাউন ক্লাব ও [শালগুড়র দাদা-ভাই স্পোর্টিং 
ক্লাবের উদ্যোগেই ওরা ৯ ও ১০ জুন দুঁদনের 
জন্য আসেন । দুটিই প্রদর্শনী ম্যাচ । তাও 
আবার কলকাতা বনাম কলকাতা । সুষম। 
ক্লাব এবং কলকাতা বাছাই একাদশ। 
৯ তাঁরথে নিউজলপাইগুঁড় পৌছেই ওর! বাসে 
চলে আসেন ময়নাগুঁড়। মেয়েদের কেউ 
কেউ চাকুরে। ম্যানেজার শুরু। মঙ্জুমদারের 
কাছে শুনলাগ--আধকাংশই ছাত্রী। আবার 
কারুর কারুর অরিজিনাল খেল হাঁক নয়। 
যেমন রাজন্রী ভগ্টাচার্য । তান নামী আ্যাথ- 
লিট। দুই দলে খেলোয়াড় ছিলেন ১১4 


১১০২২ জন। এসোঁছলেন কয়েকজন 
কর্মকর্তাও । রণধীর ব্যানার্জ, দিলীপ মাঝ, 
তপন দাস ও সু'জত বসুরা থাকায় খেলা 
পারচালনা ও সথঙ্ক্রষ্ট অন্যান্য ব্যাপারে 
গ্থানীয়দের তেন মাথা ঘামাতে হয়ান। 
কলকাত! থেকে পুরো একটা রান্রি ট্রেনের 
ধকল, তারপর নিউজলপাইগুঁড় থেকে ময়না- 
গুঁড়ি পর্যন্ত এতট। বাস জার্ন ভরুও বিকালে 
খেল। স্থানীয় স্কলকে উৎসাহিত ধরে। 
বিকালে টাউন ক্লাব ময়দানে পুরুষ মাহল। 
মিলিয়ে কয়েক হাজার দর্শক তারিফ করলেন 
ওদের । 

খেলার আগে শিলিগুড় পুরসভার 
চেয়ারম্যান কৃষেন্দু নারায়ণ চৌধুরী ও উত্তর- 
বঙ্গের খেলাধূলা যাকে বাদ 'দয়ে চিন্তাই করা 
যায় না-সেই এস 'প রায় খেলোয়াড়দের 
সঙ্গে পারাচিত হন। পু 

ময়নাগুঁড়তে খেলা বেশ জমে উভয় পক্ষ 
যখন গোল দিতে থাকে । সুষমা-র পক্ষে 
গোল করেন রাঁণ৷ সরকার, সুরাভ মিত্র ও 


-যান। 


কৃষ্ণা বসু । কলকাত। বাছাই দলের চন্দ্রা 
গণ্ডো্া একটি গোল শোধ করেন। 
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ওইদিনই খেলোয়াড়রা শিলিগুড় চলে 


পরাদন ১০ তারিখে শালগুড়র 
তিলক ময়দানে নামল দুটি দল দারুণ উল্লাস 
ধবানর মধ্যে । দাদাভাই স্পোর্টিং-এর 
সম্পাদক আময় বসু জানালেন, ওখানে এই 
প্রথম হকি (পুরুষদের হকিও হয়ান ওখানে )। 

তবে কলকাতার মেয়েদের খেলা যেমন 
উৎসাহভরে শালগুঁড়বাসীরা দেখতে এসে- 
ছিলেন, শেষ পর্যস্ত তেমন উৎসাহ ছল না। 
খেলা হয়েছে অনেকটা িফেদ্সিভ, তাই 


গোলও হয়ান। 
দুই দলে খেলেছিলেন £ 
সুষমা ক্লাব £ সুরভি মির, সোমা শেঠ, 


বনানী শেঠ, রমা দাস, শিশ্রা মজুমদার, রাঁণা, 


. র্লায়চৌধুরী, রাজশ্রী ভট্টাচার্, বীথকা দাস, 


কৃ বসুঃ কপ্পনা কুণ্ড, রাঁণ। সরকার । 
কলকাত। বাছাই ৪ চন্দ্রা গণ্ডো্রা, গৃর্ণিম। 
পাল, মায়া ভাগ্নানী, শালীনি 'সিদানা, জ্যাকয়া 


গল, স্মাপ্তশু্। ব্যানার্জী, সোমা চোঁরত,, 


সারনা কাণ্টরো। আশা গঞণ্ডোত!, ভেপ্তী নাথ, 


নীয়েল, রেবেকা শীল । ৬০ 


দিনহাটার আন্তঃজেলা কবাডি ওপার বাংলাকেও টেনেছিল 


_নিজম্ব প্রতিনিধি ৪ সম্প্রীতি কোচাবহার 
জেল৷ কবাডি সংগ্থার উদ্যোগে ছোট মফঃনল 
শহর 'দিনহাটায় তৃতীয় বার্ধক আন্তঃজেলা 


কবাডির আসর বসোঁছল স্থানীয় চিলড্রেন্স, 


পাকে। ৯ থেকে তিনাদনের লগ কাম নক 
আউট এই প্রতিযোগিতায় ছেলেদের [বিভাগে 
হগলী ও মেয়েদের বিভাগে নদীয়া চ্যাম্পয়ন 
হয়েছে। দার্জীলংয়ের ছেলেমেয়ের৷ গোড়। 
থেকেই ভাল খেলে চমক দেখায় । 

ছেলেদের বিভাগে যোগ্য দল হিসেবেই 
হুগলী জয় পেয়েছে । অথচ সেমিফাইনালে 
২৪ গরগণার বিরুদ্ধে চন্দননগরের ছেলেদের 
আর্লমণাত্মক খেল। দেখে (২৯--৭) অনেকেই 


ভেবোছলেন ওরাই চ্যাম্পিয়নাশপ পাবে। 
অন্যাদকে নদীয়াকে ১৪--৯ পয়েন্টে হারিয়ে 
হুগলী ফাইনালে উঠেছিল । কিন্তু ফাইনালে 
হুগলীর চোস্ত আক্রমণ ও রক্ষণের পিবুদ্ধে চন্দন- 
নগর মাঝে মাঝে জলে ওঠা ছাড়া বিশেষ 
সুবিধা করতে পারেনি । হাওড়া, বর্ধমান, 
হুগলী, জলপাইগুঁড়, দর্জলিং, কোচাঁবহার, 
পাশ্চম দিনাজপুর, ২৪ পরগণা, চন্দননগরর ও 
নদীয়া এই দশটি দলকে দুটি গ্রুপে ভাগ করে 
প্রাথামক পর্যায়ে খেলাগুলি সকালে ও বিকেলে 
চালানো হয়োছল ৷ 

প্রথমে যোগদানের 
দার্জীলং,. কোচাবহার, নদীয়া ও চন্দননগর 


সম্মত জানিয়েও 


ছাড়া আর কেউ মেয়েদের দল পাঠাতে পারোন 
টাকার অভাবে । অবশ্য রেল কমাঁরা বোনাসের 
দাঁবতে গো-গ্লো পন্থা অবলম্বন করার ফলে 
ট্রেন সংখ্যা কমে যাওয়ার দরুন অনেকে দল 
পাঠাতে পারোন টাকা যোগাড় সত্তেও। ফলে 


চারটি দল নিয়ে মেয়ে বিভাগে খেলা তেমন: 


জমে উঠতে পারোন। 


এরমধ্যে দর্জীলংয়ের মেয়েরা কিছুটা 


বেগ দিলেও নদীয়। বা চন্দননগরের মেয়েদের 
ফাইনালে যেতে বিশেষ অসুিধ। হয়ান। 
ফাইনালে সামাগ্রক বিচারে নদীয়া প্রাধান্য 
বিস্তার করে খেলে চন্দননগরকে ৪--১ হারিয়ে 
দেয়। ফাইনালের দন মাঠ উপচে পড়া 


হাজার পাচেক দর্শকের ধনু অংশ উত্তেজনার 
বশে কোর্টে ঢুকে পড়ায় দুবার খেলা বন্ধ 
রাখতে হয়। দর্শকদের উৎসাহের সঙ্গে 
জাম্পায়াররা নিজেদের দায়ত্ব যথাযথ পালন 
করায় প্রায় গ্রাতিটি মা/চেই দারুণ জমাটি লড়াই 
হয়েছে। অনেক অস্াবধা থাকা সন্ত 
গ্দনহাটার মত ছোট জায়গায় এই প্রাতযোগিত। 
করার পিছনে রাজ্য সংস্থার প্রধান উদ্দেশ্য 
গল উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে কবাডর প্রসার 
যাড়ানো ৷ উত্তরবঙ্গের পাঁচটি জেলার মধ্যে 
একমান্র মালদ। ছাড়া। প্রত্যেকেই যোগ দিয়ে- 
ছিল । অবশ্য মালদা জেল! কবাঁড সংস্ছা না 
আসার কোন কারণ দর্শাতে পারেনি । তাছাড়া 
আর্থিক সংকটের দরুন শেষ পধন্ত সবগু'ল দল 
হাজির হতে না পারায় প্রতিযোগিত। প্িপূর্ণ 
রূপ পায়ান। কবাঁড খেল৷ দেখে মুগ্ধ গ্ঞানীয় 
গমউনিাসপ্যাল চেয়ারম্যান িলীখিতভাবে বহু" 
দিনের অব্যবহারের প্রায় নষ্ট হয় যাওয়া 
চিলভ্রন্স পাটি দিনহাট। সাব-ডিভসনাল 
স্পোর্টস আসাসয়েসনের সম্পাদক পুনু বসুর 
হাতে তুলে দিয়েছেন । এটাই এবারে প্রাত- 
যোগিতার সবচেয়ে বড় সাফল্য । উদ্যোন্ত। 


পৃথবাঁর প্রায় প্রত্যেক 
দেশেই নিজ নিজ এলাকা বিশেষে বাভন্ন 
ধরনের ফুটবল গ্রাতিযোগিতা হয়ে ভানছে। 


তপন রায় £ 


আর সবার ওপরে বিশ্বকাপ বা গালাম্পক 
ফুটবল তে। রয়েছেই । ফুটবলকে বিশ্ব জনাপ্রিয়- 
তার নেদাঁমূলে গ্লাতিষ্ঠা করতে 'বাভন্ন দেশের 
ডাকবিভাগের দান বন্দুনান্ত কন নয়। ফুটবল 
খেলাকে কেন্দ্র করে এ পর্যন্ত কত ডাকটিকিট 
প্রকাশিত হয়েছে তা বলা শন্তু। বিশ্বকাপ 
বা গুলাম্পক ফুটবলকে স্মরণীয় করতে যেমন 
প্রচুর ডাকটিকিট প্রকাশ করা হয় তেমান 
বাভল্ল দেশের ছোট বড় 'বাঁভন্ন প্রাতিযোগ- 
তাকে বিষয়বস্তু করেও হরেকরকম ডাকটিকিট 
প্রকাশ পাচ্ছে । এই ধরনেরই এক প্রাত- 
যোগিতাকে জনমানসের গোচরে আনতে 
সাহায্য করেছে ছবিতে প্রকাশিত ডাকটি?কিট- 
গল। 

ঘানা ১৯৫৯ সালে ওয়েস্ট আঁক্লুকান 
ফুটবল কাম্পটিশন ১৯৫১৯" উপলক্ষে পচটি 


৪ 


জলিং জেল। মাঁহল। কষাড 


কোচাবহার ও দা! 


খেলায় দাজীলং জেলা দলের মেয়ের। 'রেড, করেছে 


কোচাবহার জেলা কবাছি সংস্থার থকা ও 
খাওয়ার ব্যবস্থায় খুশী সকলেই । গোটা গ্রাতি- 
যো'গতায় খেলায়াউদের থাকা, খাওয়া ও 
আনুষক সমস্ত কিছু মিলিয়ে আনুমানিক 
খর5 ১২ হাজার টাকা ! এরমধো সাত হাজার 
টাকা রাজ্য র্লীড়া পর্ষদের কাছ থেকে অনুদান 
হসেবে পাওয়া গেছে । বাঁক টাকা তোলা 


সুন্দর ডাকটিকট প্রকাশ করেছিল । ববচেয়ে 
কম দামের ডাকটিকিটে €১)২ ডি) পাশ্চম 
আফ্রকার যে ১৪টি দেশ অংশগ্রহণ করোছল 
তাদের নাম ও মানচিত্রে তাদের অবন্থান, 
দেখানো হয়েছে। দেশগুাল হল কেপ 
ভারডে আইল্যাও্, সেনেগল, গাষিয়া, গতুগীজ 
গুয়ানা, সিয়েরা িলগন, গুয়ানা, সুদান, 
লাইবেরয়া, নাইজার, ভাহোম, টগোল্যাণ, 
নাইজারয়া, আপার ভণ্টা ও থানা । তারপরের 
ডাকটি!কিটে (১৯ ডি)দু'জন ফুটবল খেলো" 
য়াড়কে দেখানো হয়েছে। ৩ 'ড দামের 
ডাকটাকটে গোলকিপারকে ঝখপিয়ে পড়ে বল 
বন্চাতে দেখা যায় ও সেই সঙ্গে দেখা যায় 


ডরটিকিটে খেলাধুলা 


অংশগ্রহণকারী দেশগুলর পতাকাগুাল সারবদ্ধ 
আবস্থায় উদ্ডীয়মান। কিভাবে গোলকিপার 
[বপক্ষ খেলোয়াড়ের গা থেকে বল তুলে নিচ্ছে 
ত। প্রতীয়মান হয় ৮ ডি দামের ডাকটিকিটে । 
আর এই [সাঁরজের সবোৌচ্চ দামের ডাকটিকটে 


হয়েছে জনসাধারণের দান থেকে । উল্লেখ্য 
কবাড খেলার টানে 'দনহাটার ক'হাকাছি 
ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত পেরিয়ে ওপার 
বাংলার, প্রচুর দর্শক নিয়ামত খেলা দেখতে 
এলেও জেলার কোন উচ্চপদস্থ সরকারী 
কর্মচারীকে এক মিনিটের জন্যেও মাঠে দেখা 
যায়ান। | 


আরা ৮৭০৩৩ভা কাতার সাত হী বাতি টা কপার আহি 


(৯ সঙ ছি) এই প্রাতযোগতার চ্যাম্পিয়ন 
দলকে ষে কাপ দিয়ে পুরস্কৃত করা হরোছল 
সেই বিখাত “গোল্ড কাপটি' মূর্ত করা হরেছে। 
ডাকটিকিটগু?ল বর্ণে, নৈচিবো ও আঙ্গকে 
ফুটবল খেলার ডাকটিকটগুলির গধ্যে বিশিষ্ট 
স্থান আকার করে আসছে । 

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য ষে এই পাচটি 
ডাকটিকিটে ঘানার প্রথম খেলাধূলা বিষয়ক 
ডাকটিকিট । আফ্রিকার দেশগুলর মধ 
ঘানা ফুটবলে যে বেশ উন্নত তার প্রমাণ এই 
ডাকটাকটগুল । কারণ ১৯৫৯ সালের 
গয়েস্ট আফ্রিকান ফুটবল কাঁম্পটিশন 
উপলক্ষে ১৪টি ভংশগ্রহণকারী দেশের এধো 
ফুটবল-গাগল ঘানা ছাড়া আর কোন দেশ 
কোন ডাকটিকটই প্রকাশ করেনি । 


€ খেলার আসর ৩০ 


আঁফস স্পোর্টস ফেডারেশন 
আয়োজত আন্তঃআফস লিগ 
ক্রিকেট ও নকৃ আউট 
প্রতিযোগতায় 'বজয়ী। 
ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ হীওয়৷ 
স্পোর্টস ক্লাব। 


দ্বিতীয় গিভিসন ক্রিকেট লিগ 
ও জুনিয়র নকৃু আউট. 


রব গান্পদন শ্যামবাজার ক্লাব 


শুধু ইন্ট-মোহন | আর মোহন-ইস্ট' 


স্টাফ রিপোর্ডার 8. মে থেকে সেপ্টে 
স্বর-- কট। মাস সমগ্র কলকাতাকে আলোড়ত 
করে, মাতায় এবং উত্তেজনার আচে জীবন্ত 
করে রাখে মান্র একটি শব্দের প্রতাপ ও তেজ । 
শব্দটি চুটবল?। একজন এই দল, আর 
একজন অন্য দল--তাহোক, তবু ওদের 
সকলের কাছে আলোচনার কেন্দ্রীবন্দু একটাই 
ফুটবল । মোহন-ইস্টের পারম্পারক মিলনের 
দন বাংলার তাপাজ্ক কত 'ডীগ্র ফারেনহাইটে 
ওঠে, আলিপুর আবহাওয়া আঁফসের রাডার 
যন্ত্রও তার সঠিক গহসাব দিতে পারে না। যত 
বড় ঘটনাই ঘটুক, তার প্রাতীক্রয়াও এই 
পাহাড়-প্রমাণ উত্তেজনাকে শীতল -করতে 
অক্ষম । বিশ্বকাপ-ক্রিকেটে প্রীলঙকার কাছে 
হারের লঙ্জাও কলকাতাকে উন্মাদন৷ থেকে 
ছিটকে গদিতে পারেনি । গলি থেকে রাজপথ, 
রাজপথ থেকে রাজভধন, বাস-প্রাম-ট্রেন-মান- 
গডলযাক্স-এল-ডাবল ডেকার কোথায় নয় ! 

--এই উঠোছিস ১ 

--'উঠোছি।? 

_-এই পটলা, গোপলা উঠেছে তো ! 

উঠেছে, কিন্তু গেটে ঝুলছে ওরা 
সবাই মাঠে যাচ্ছে, এমান। করে প্রাতাদন 


যায়। সময়টা এখন এগারোটা থেকে সাড়ে 
_ বারোটার মধ্যে । এই টাইমেই সাধারণত ওরা 
বোরয়ে পড়ে । অধিকাংশই গিয়ে দাড়ায় 


ষাট পয়সায়, ধস এক টাকা দশে । মাঠের 
লাইনে যেভাবে জনস্রোত উপচে পড়ছে, ত।তে 
এরপরে গেলে টিকিট পাওয়া দুর্ষর_ এটা ওর৷ 
ভালে। করেই জানে । ওদের গন্তব্যস্থুল দুটে। 
মাঠ, যৌন যার টিমের খেলা । বাসে আম 
দঁদন দুটি দৃশ্য দেখেছি । একদিন একটি 
বছর দশেকের ছেলেকে সবূজ-মেরুন গেজ 
পরে মাঠের দিকে যেতে এবং আর একদিন 
চোদ্দ বছরের একটি ছেলেকে -লাল-হলুদ জামা 
গায়ে বাসে উঠতে । আঁফস যাত্রীদের ভিড় 
ধথতিয়ে যাবার অল্পক্ষণ পর থেকেই এই কট। 
মাস যানবাহনগুলো৷ অধিকাংশ “ইস্ট-যোহনঃ 
সমর্থকদের সঙ্গে নিয়ে উধশ্বাসে ছুটে চলে। 
এবং এই চলার ফাকে নানা ডায়ালগ, মন্তব্য 
ও আলোচনায় সরগরম থাকে বাস-ছ্রাম-ডাবল 
ডেকারের ভিতরটা । 

-তুই-ই ক, পিন্টরে কি ছাড়া উচিত 
ছিল ৮ -এক যুবক তার বন্ধুর কাছ থেকে 
সমর্থন আদায়ের চেষ্ট। করল । বন্ধু জবাব 
ধদল--“যাই বলো ভাই, শ্দন এগোবার সঙ্গে 
স্ঙ্গে দেবরাজ যথেষ্ট ভালো খেলছে ।” 

অন্যদিকে তখন কনফারেম্স শুরু হয়ে 
গ্েছে-'মাইরি, হরাজন্দার ফি নামবে না? 

--ও নাকি ইনে খেলতে চাইছে ! বছর 
পনেরোর একটি ছেলে খুব দুত [রজ্ঞের মত 
খবর জানয়ে দিল। সঙ্গে সঙ্গে আর 
একজনের গলা শোনা গেল--সাঁবর এবার 
স্ট্রাইকারে যা খেলছে না! দেখছ না, ওর 
হেডেই কতবার কেল্লু। ফতে হচ্ছে, 

-সবই তে। বুঝলাম চাদ, আগে আসল 
গুরুর (সুরাঁজত) কথা বল। সুরোদার উপরই 
তে৷ সব ীনর্ভর করছে । 

_-শডফেন্সে মনা'র কথাও বল বে। মনা 
আমাদের রক্ষণের টাওয়ার 1? 

-গুরদেব কিন্তু বেশ-সেট কইর্যা গেছে? 


অর ওই লম্বা, উঁচু সটগুলে। থেইকা, যাই কও, 
সুরাঁজৎ বস্তু যে কোন সময় ডেঞ্জার ক্লিয়েট 
করতে পারে।' 

আর এক আলোচন।, দুই ভদ্রলোকের সঙ্গে 
--ক টেনশন দেখেছেন ।? রঃ 

-'আর কইয়েন না, বাহাম্ন ছাড়ামু 
আগ।মী মাসে--এই রকমট। আর দৌখ নাই ।? 

-'আমাদের আঁফসে এক যুবক কাজ 
করে, তিন বছর যাবত ফাস্ঙ ভিভিসনে 
খেলছে, একটা ম্যানেজ করে দেবে বলেছে । 
আর বলবেন না মশাই, বড় পুন্রটি. একেবারে 
কান ঝালাপাল। করে দিলো 1, 

_-আমার বাঁড়তেও তো একই অবস্থা 
মশাই । আর কইয়েন না । আমারেও ধান্দায় 
থাকতে হইত্যাছে পোলার -তুষ্টি সাধনের 
জন্য । দৌঁখ, যাঁদ একট। মল্ল। যায়?” 

আর একাঁদনের কথোপকথন £__ 
“মাইর, পায়াস কিরকম শোঁক হয়ে গেছে ?? 

-না জেনে কেন মেলা ভ্যাচর ভ্যাচর 
করছিস ভোস্বলা--পায়াস ইনাজওরড, 
ইনজেকশন নিয়ে খেলছে ॥ পু 

-যাই বলো, গৌতম্দার উপরই টিমট। 
দাড়িয়ে আছে।? 

কেন, বিদেশ-মানসার স্পিড 1, 

বুঝলাম, কথাট। সাত্য-কিন্তু সাপ্লাই 
লাইনের ব্যাপারট। ভুলে যাঁচ্ছদ কেন পণ ।' 

--'এই, এবার কিন্তু জেঠু (প্রদীপ 
চৌধুরী ) দারুণ খেলছে রে। 'এমনকি বড় 
ভরসা কাকুকেও (সুরত ভ্টাচাধ্‌ ) মাঝে মাঝে 
বট করে দিচ্ছে ।” 

হঠাৎ ওদেরই মধ্যে বয়সে সবচেয়ে ছোট 
ছেলেটি বলল-_'আচ্ছা, ভঙ্রাদা_দলীপ 
পালিত রেগুলার খেলছে না কেন ?, 

রামের স্বাঙ্গে লেক । জীবনটাকে হাতের 
মুঠোয় নিয়ে ওরা চলেছে, আর হুইস্‌ হুইস্‌ শব্দ 
ছড়াচ্ছে । মাঝে মাঝে আছড়ে পড়ছে হযোৎ- 
ফুল্প. চিৎকার ৷ ব্যাপারটা -আর কিছুই নয়। 
দৃ'প্রধানের এক দলের খেলা ভেঙেছে এবং 
জিতেছে । ওরা ছ্রামের জানালায় বসে 
পড়েছে, গেটে ঝুলছে । কয়েকজন পথচারী 
ধবাস্মত ও ভীতপ্রদ দৃষ্টি মেলে পরস্পরের 
দিকে হা করে. তাকিয়ে থাকে এবং চোখ 
কুঁটকোয় । শুধু কি-প্রামের গায়ে? না-বাসে : 
এমনাক বাসের ছাদেও ?বউগলল বাজে, কাসর 
ঘণ্ট। আওয়াজ তোলে, ক্ষুদ্র থেকে বিরাট নানা 


ধরনের পত্তাকা পত্‌ পত্‌ করে, টুইস্ট হয় । 


এমন অভূতপূর্ব দৃশ্য আর কোথাও দেখা যায় 
না। আর সবুজ-মেরুন-__লাল-হলুদ যুদ্ধের 
আগের কটি দিন সমগ্র কলকাতা টগবগ করে 
কাপে। ববধন্র শুধু একটাই টাপিকস-ইস্ট- 
মোহন আর মোহন-ইস্ট । সবার মুখে শুধু 
একটাই প্রশ্ন--রেজাল্ট কি হবে 2. 

মহারণের ঠিক আগের দিন এক দাদুর 
উৎকষ্ঠাপূর্ণ গল। শুনোছ বাসে_'কাইল টিম 
অনুযায়ী জেতা উচিত আমাগোই । একটা কথা 


কই শোন-_সুরাজিত দীড়াইলে জরা ইস্ট-- 


বেঙ্গলেরে ঠ্যাকাইতে পারবো না 1” 
বাগুইআটির বাজারে ?যাঁন আমাকে একদা? 
পান, গাতিলেবু এবং কাচা লঙ্কা সরবরাহ 
করতেন, তার বন্তব্য--'টিমটা মোটামুটি সেট 
কইরা গেছে । দেবরাজট। ভাল খেলতাছে, 


-ফ্লেক যোগান দেন, বাসের মাঝখানের রডটি 


. জ্ঞান ফিরে এসেছিল দু'ঘণ্ট পর । 


 বিন্দুমান্র অসুবিধা হয়ান--সুরাজত ভয়ঙ্কর 


ভাপাজ্ক হু হু করে বাড়তে থাকে, ৭. জুলাই, 


সাবির ফর্মে, মাহরও গোল পাইছে, সুভাষও 
খেলব, সুরূজত তো৷ আছেই । তবু এই ম্যাটের 
ফল ?ক আগাম কওন যায় ! 

যান আমাকে প্রত্যহ এলাচ ও উইলস 


ধরে দাড়িয়ে তিন বলেছেন--হ0, গোঁতমের 
উপর অনেকটাই নিভ'র -করছে। আর 
িদেশ--মানস যাঁদ টেনশনট। কাটিয়ে উঠে 
দনজের খেলা খেলতে পারে, তবে লড়াইটা 
অবশ্যই হান্ডাহা্ড হবে। চান্স 2-ফফটি- 
গফফটি 1, 


এমন পাড় মোহনবাগান-লাভার দুটো খুজে 
পাওয়। দুক্কর। দুই থেকে আড়াই ঘণ্টা সময় 
মোহনবাগান কংক্রিট.গ্যালা!রতে কাটানো ওর 
এখন্‌গ্রুত্যাহিক কাজ। .রামঠাকুরের ভত্ত 
সে। ৭৬-এ ১৫ সেকেগ্ডের গোলে প্রয় 
দল জেতার পর সে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল, 
এবার 

আঁস্থরতায় ছটফট 
সার কথা বুঝতে ওর 


সে আশা-নরাশার 
করেছে। একটা 


হলেই মুশাকল"। বিপদ ঠেকানো কঠিন । 
তারপর ৭ জুলাই এল । যেখানে যত 
বাঙালী আছেন, তারা কেউই এর বাইরে 
থাকতে পারেননি । সোদন সন্ধ্যা মুখার্জি 
টিভি-র সামনে এসে বসেছেন-কর্তা শ্যামল 
গুপ্তও তাই, সন্তোষ দন্ত নিশ্চই হাইকোর্ড 
থেকে তাড়াতাঁড় ঝাড় চলে এসেছেন ওই 
একই উদ্দেশো, মানবেন্দ্র মুখাজি অবশাই 
গানের রেওয়াজ করেনান সেদিন, সোনালী 
গুপ্ত কালীমন্দিরে পুজো দিয়ে এসেছেন, 
শ্রাবন্তী মজুমদার 'লাভং সাউণ্ডের কর্মবাস্ততাকে 
দূরে সারয়ে দিয়ে কান. পেতেছেন রোডওর 
সামনে, আরাতি ভট্টাচার্য পাটনায় বসেও 


আশা-নিরাশায়- দুলেছেন, শীর্ষেন্দু মুখার্জ 


হয়তো ধকছুসময়ের জন কাগজ এবং কলম 


তুলে রেখেছেন, সুমন্রা সেনের বাঁড় ছিল | 


উন্মাদনায় ভরা, রোডও-র শুরু ব্যানার্জী, পাক 


'স্টিটের বাঁড়তে বসে প্রিয় দলের জয় কামন। | 


করেছেন, পার্থ এবং গোঁরী ঘোষ নশ্চয়ই' 
দুজন দুজনকে দেখে নেবার জন; প্রস্তুত 
হয়েছেন, শাম্তগোপালও কি ওইদিন মোহন- 


ইস্টের বাইরে নিজেকে মশগুল রাখতে | 


পেরোছলেন ? নিশ্চয়ই নয় এবং ভূপেন 
হাজ্ারকাও নিশ্চয়ই সুদূর নুযুইয়ক থেকে 
কিছু সময়ের জন্য মনের পাখায় ভর করে 
উড়ে এসেছিলেন মোহনবাগান মাঠে । আর 
মন্ত্রী যতীন চক্রবর্তী, গ্রান্তুন মন্ত্রী সুরত সুখাজ, 
আঁভনেতা৷ শামত ভঞ্জর। তে। মাঠে হাজয় 
হয়েছিলেন একেবারে লশরীরেই ৷ 


যাদবপুর, টালিগঞ্জ, গাঁড়য়া, শ্যামবাজার, 


বাগবাজার, হাওড়া, দমদম প্রভীতি অঞ্চলগুলে। 
দুটো শাবরে বিভন্ত হয়েছিল সোঁদন । এমন 
গক বাগুইআটির 'বিচিগ্রা' এবং 'ডোয়ারাকনও" 
ভাগ হয়েছিল সোঁদন দুটে। ক্যাম্পে 

মে মাসে কলকাতা জরাক্রান্ত হয়। 


তা চলে -যায় আয়ত্তের বাইরে । অতঃপর 


বারশাল কলোনীর রাম চ্যাটার্জার মত |. 


আগামী সংখ্যার 
বিশেষ আকর্ষণ 


গু ভারতে বিদেশী পুঁজির খেলা 
নিয়ে অনেকবার অনেক কথা 
উঠেছে । জনতা আমলে কি 
সেই পুরানো ছাচ কিছু 
বাদলেছে £ 

$ আ্যবরশান, ল" নিয়ে হৈ-চৈ 
করা হয়েছে অনেক । কিন্তু 
বে-আইনী গর্ভপাতের চোরা- 
পথে আজও বহু প্রাণ বিপন্ন 
হচ্ছে৷ কি ভাবে £ কোথায় £ 

গু ভারত সেবাশ্রম সংঘের কাজ 
বাড়ছে, অথচ কমী-সন্ন্যাসী 
বাড়ছে না। নবীন সন্্যাসীর 
অভাবে সংঘের সেবামূলক 
কাজ কি বন্ধ হয়ে যাবে ঃ 
সন্গ্যাসী হতে হলে কী কী 
করণীয় £ ধর্মান্তরিত ব্যক্তি- 
দের সংঘ কি ভাবে হিন্দুত্ব 
ফিরিয়ে দেয় £ 
ঘুষ বন্তটা আমাদের জীবনের 
অজ হয়ে দীড়িয়েছে। কেউ 
দিচ্ছি, কেউ নিচ্ছি” কত 
ভাবে কী কী ধরনের ঘুষের 
লেন-দেন চলে £ ঘুষ বন্ধ 
করা কি আদোঁ সম্ভব £ 

গু বিজন ঘোষের গল্প ৪ ট্রামের| 
শহর কলকাতা গু দুটি বধির! 
মেয়ের সাফল্যের কাহিনী গু 
উত্তরবঙ্গে গণ-টোকাটুকি বহ্ৃ| 
হল কি ভাবে £ 

& আরো বহু লেখা ॥ অফসেটে 
ছাপা ॥ দাম দেড় টাকা ॥ 


লিগান্ত। গিলগ -- অন্ত) নামক ইনজেকশনের | 


প্রয়োগে কিছুটা রোমিশন হয়। সেপ্টেম্বরের 
গোড়ায় শিল্ড উপলক্ষো তাপ আবার বাড়ে! 
তারপর ফলকাত৷ তথা বাংলা মোটামুটি শান্ত 
হয়ে যায়। 


রজত 
এবার তুমিই ভরম1, ঘাঁড় থেকে 
মেয়ে গোল পাইয়ে দাঁও। 


পাকি, 


ক 


খলার আসর ৩২ 


৭ 


রঃ 


| মেঘালয় হাউসে ছেলের 


বাগান গাঠে হাজর হোত । 


পবিত্র দাস £ এই মুহুর্তে স্পেনের 
মাদ্রদ শহরে প্রথম বিশ্ব কুল ফুটবল প্রাতি- 
যোগিতা চলছে । ওই আসরে যোগ দেবার 
জন্য ভামস্্রণ পেয়োছল ভারতও । ঠিক 
হয়েছিল ভারত থেকে ওই প্রাতযোগিতায় 
যোগ দেবে ধিলং-এর সেপ্ট আপ্টান স্কুল। 


কারণ ওয়াই এবার ভারত চ্যাম্পিয়ন স্কুল টিম,- 


সুন্রত কাপ ওদেরই দখলে । 

ফিস্তু আমন্ত্রণ পেলেই যাওয়া যায় না। 
প্রস্তুতি চাই । স্কুলের অধ্যক্ষ ফাদার জঙ্জ 
সময় নম্ট লা করে গ্নেই ব্যবস্থাই করতে 


লাগলেন। রাজ্য সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকারের 


সঙ্গে কথা বললেন। কথা বললেন কোচ 
প্রদীপ ব্যানার্জর সঙ্গে। ওর প্রশিক্ষণে 
ছেলেরা ছল সুর্রত কাপ খেলার আগে। 
পি কের প্রাত ফাদারের অগাধ বিশ্বাস। িপ 
কে রাজী হলেন। ন্তু তখন কলকাতা 
ফুটবল লিগ মরশুমের শুরু । মোহনবাগান 


| টিমকে মাজ। ঘসা করছেন পি কে, কলকাত। 
| ছাড়া চলবে না । 


অগত্যা ঠিক হোল পাহাড় 
থেকে ছেলেরা নেমে আসবে । কলকাতায় 
থাকার ব্যবস্থা করল মেঘালয় সরকার তাদের 
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প্রচণ্ড গরম, লু বইছে। তারই মধ্যে 
ছেল্সের প্রাতীদন সকাল ৬টার আগে মোহন- 
ধপকে একমনে 
তাদের ধারালো করে ভুলতে লাগলেন. 
দুশতন দিন মাঠে গিয়ে দেখছি হাসিমুখে 
অনভ্সন্ত চড়া আবহাওমায় ওরা পারশ্রম করে 
চলেছে । নটা নাগাদ ওরা মোহনবাগান 
তাবু থেকে বেরত দল বেধে । ঝকঝকে স্রাক 
সুট পরা স্বাস্থ্যবান ছেলেদের দিকে তাকিয়ে 
ময়দানের এখানে ওখানে ছিটিয়ে 


| থাকত 
প্র্যাকটিস নিচ্ছে এমন ছেলেরা । পিকে 
ওদের আগ্রহ ও নিষ্ঠায় খুশী । এরই মধ্যে 


একদিন মাঠে গিয়ে দোথ হাতের পেট মোট। 
ব্যাগ দু'গায়ের ফখকে রেখে একট। বেগে 
বসে ফাদার জর্জ ছেলেদের অনুশীলন দেখছেন 
একমনে । িজ্জেম করলাম--'কেমন দেখছেন 


ভারত শেঠ স্কুল ছাত্রর। 


মান্রিদ যেতে পাঁরল ন৷ 
কেন 


ছেলেদের 2? 


'াল--জনেক প্রোগ্রেস হয়েছে ।? 

“টম কবে যাচ্ছে মাদ্রদে 2, 

পপ্রাতযোগিত। শুরু ১৯ তারখ ( জুলাই ) 
থেকে। ৮ তারিখ পবস্ত চলবে । ছেলের! 
এখান থেকে 'দিল্প যাবে ২৮ তারিখ, ২৯ 
তারিখ রওন। হবে মাদদ্রুদ 1” 

'আফাসিয়াল কে কে যাচ্ছেন ১, 

'দুজন--কোচ ও ম্যানেজার । কোচ 
অবশ্যই 'প কে, মাানেজার এখনও ঠিক হর 
নি। 


ফাদার জর্জের সঙ্গে কথ। বলে প্রাকটিস 
শেষে মাঠ থেকে বেরোবার লময় দেখ। পাতা 
বাহাদুরের অঙ্গে । ঝিজ্ঞেস করে জানলাম 
মাদ্রদগামী স্কুল টিমে সঞ্তাব্য যারা তাদের 
মধ্যে পাতামও একজন । শুধু. ওই নয়, 
বাংলার আরও প1চটি ছেলের নামণ্ড বলল--. 
বাবু দে, কাশীনাথ দাস, ভোলানাথ ঘোষ, 
বশ্বাজং ঘোষ ও অলোক । পরে প্রদীপ 
ব্যানাঁ্জকে জিজ্ঞেস করায় তিনি বলোছিলেন 
হি টিমকে স্ট্রং করার জন্য আমরা বাবস্থা 
করোছ। যে"যে গজিসনে টিম উইক মনে 
হয়েছে সেই পাজসতনর জন্য এদের রাখা 
হয়েছে।? 

'কস্তু যাবার দুশদন আগে সব কেগন যেন 
জট পাকিয়ে গেল। শুনলাম "টিমের মাঁদ্রদ 
যাওয়।৷ আনাশ্চত। কেন? কোচ পিকে-র 
বন্তবা--'টিমের এষ্ট্র ফি পাঠাতে দেরী 
হওয়ার জন্য মা্রদের কনফারমেশন পাওয়। 
যায়ান, ভারত অন্য'দুটি রাষ্ট্রের সঙ্গে স্ট্যাপ্বাই 
আছে ॥, উন *যা বললেন-তা হোল । 
টিমের এন্ট্রি ফি বাবদ ২৫০ ডলার পাঠাতে 
হয়। কেন্দ্রীয় সরকার এই টাকাট। দিয়েছেন 


স্কুল বোর্ডের হাতে। কিন্তু ঠিকসময় গত 


টাকা না৷ পাওয়ায় ও না পাঠানোর জন্যই। 
বপাত্ত। ৰ 
শেষ পর্ধ্ত শিলং-এর ছেলের শানবার। 
যে ধার বাঁড় ফিরে গেল ভাঙা মন নিয়ে, জল 
ভরা চোখে ৷ যাবার আগের দন ওরা নিমন্ত্রণ 
গেয়োছিল কোটের বাড় আনন্দ নয়, বিষাদে) 
ভরা এক নৈশ ভোজ । 
২৮ তারিখ বিকেলে গিয়োছলাম] 
'মেঘালয় হাউসে 1, দোতালায় উঠেই বা। 
দিকে দেড়খান। ঘর নিয়ে ছাড়য়ে ছিটিয়ে ওরা] 
শুয়ে বসে রেডিও শুনে সময় কাটাচ্ছে! 


- প্রাণবন্ত ছেলেগুলির মুখে হাসি নেই। কথা] 


বলতেও যেন উৎসাহ পাচ্ছে না। দলনায়ক, 
অজয় থাপ! ম্যানেজার ওয়েবর শোথানের | 
সঙ্গে ফিরে যাবার টিকিট সংগ্রহ ও অন্যানঃ। 
প্রয়োজনে বাইরে । ৰ 
সপ্রাতিভ ছেলে ফ্রাঙ্ক, দলের রাইট] 
স্টপার। ও এাঁগয়ে গল । কিছু বলতে 
ধললে বলল-_ক বলব? খুব খারাপ 
লাগছে । দেড়মাসু মন দিয়ে খাটলাম কস্তু- 
ওর গলাটা যেন ধরে এলো । ] 
ব্লল।ম কবে জানতে পারলে যাওয়া হবে 
না-গুনাল দিস মনিং-- 
শানবার (৩০ জুন ) রানে পি কে-র সঙ্গে 
যোগাযোগ করলে বললেন-ছেলেরা চলে! 
গেল। খুব খারাপ লাগাঁছল। ফাদার | 
নেই--উনি শিলং-এ, ওর কাছ থেকে সব] 
জানতে পারবেন। কাঁদনের মধোই এসে | 
গড়বেন, অনর্থক অনেকগুলে। টাকা ও পারশ্রম 
নষ্ট হল | ও 
শেষ পর্যন্ত 'প কে-র বদেশ বাওয়া হোল 


না। এতে বোধহয় মোহনবাগান ক্লাব কর্মকা 
ও সমর্থকরা খুশী । ক্লাব থেকে আগেই] 
কোচকে বল হয়োছল মাঁদ্রদ থেকে ৬ 
তাঁরখের মধ্যেই ফিরতে হবে কারণ ৭| 
তারিখ সেই খেল!” । 


চা 


দ্বিজুদার আশেপাশে 


যোগাড়-যন্তর 


ওঃ সোদন দ্বিজুদার খেলার মাঠে যাওয়াটাই 
প্রায় বানচাল হতে বসেছিল । সমস্ত যোগাড়- 
ফস্তর বেল! সাড়ে [তনটের মধ্যে করা কি 
সোজা কথা ; অবশ্য দ্বিজুদা 'অসন্তব+ বলে 
কোনো কথা তেমন মানেন না । একদিন প্রবল 
বৃষ্টিতে সমস্ত কলকাতা প্রায় ডোবে 
ডোবে।. খেলা সোঁদন বাতল হবেই! 
সে যে খেলাই হক না কেন। কিন্তু 
ওই যে গোট। কয়েক টাকা পাওয়। যায় 
রেফারগির করলে, মেটা এবং এক কাপ চ। 
এবং কিছু খাবার-দাবার পাওয়া যায় এই 
মুখ্য কারণে তিনি ভবানীপুর থেকে একটা 
মোটর গাঁড়র ফোলানো” টিউবে চড়ে 
ভিন্টোরিয়। মেমোরয়াল হল,পধন্ত এসে বাক 
পথট। হেঁটে মাঠে এসোছিলেন । তাছাড়া, 
'দ্বিজুদা বলেন, একবার কথা দলে সেকথা 
রাখা দরকার, তা নইলে দেশ এগোয় না। 
এক কালে ই্রামে, বাসে, ঠেল। গাঁড়তে কারা 
সব লিখে রাখত দেশ এাগয়ে চলেছে, তখনও 
দেশ 'এগুতে৷ না__এখন সেই লেখাগুলো মুছে 
যাবার পরও দেশ এগুচ্ছে না, কেননা 'দ্বজুদার 
মত, কথা 'দিয়ে কথ। না রাখার জন্য তখন য৷ 
হর্ত এখনও তাই হচ্ছে। তাই দেশকে এগিয়ে 
নেওয়ার জন্য '্বিজুদা কথ। 'দিলে ত৷ রাখার 
প্রাণপণ চেষ্টা করেন৷ 


সোঁদনকার কথা বলি । সোঁদন. কলকাতা 


শহর বৃষ্টিতে ভাসেওান, আর ভুমিকম্পও 
হয়ান। ভূমিকম্প্রে পূর্বাভাসও কিছু ছল 
না। সোঁদন ঘুম থেকে উঠোঁছলেন'ও মোটা- 
মুটি সকাল সকালই । তখনও ঘাঁড়তে ন'টা 
বাজেনি।. দশট। সাড়ে দশটার মধ্যেই দিজুদার 
খবরের কাগজে চোখ ঝোলানে৷ এবং ?িতন কাপ 
চাশেষ। তারপর পাড়ার রকে বসে আন্ডা 
দেওয়া-টেওয়াতে বেল৷ সাড়ে বারোটাই বেজে 
গেল। বস্তু তখনও হাতে সময় অনেক । 
ন্তু কতকগুলো৷ কাজ বাঁক। তান বাক্স 


খুলে বছর. সাতেক আগে বেনারস থেকে কেনা 
একট৷ বেশ ধারালে। ছুরি বার করলেন । না,. 


কথাট। ঠিক হল না । ধারালো ছুরি বার করে 
দেখলেন, তাতে মরচে পড়েছে । না, বোধহয় 
কথাটা এখনও ঠিক হল নাঁআসলে হবে 
সাত বছর. আগে যে ধারালো ছুরি বাক্সে 
রেখোছলেন, সেটা বার করে দেখেন তাতে 
মরচে পড়েছে । দেখে তার মন খুব খারাপ 
হল । আট টাকা.দামের চমংকার ওই ছুরিটিত্বে 
শান দেওয়ানোর জন্য তানি ঘু'টেকে ডেকে 
পাঠালেন । ঘু*টে এসে হাজির হতেই তান 
বললেন, চটপট শান দিয়ে নিয়ে আসাবি। 
আজ আরার খেলতে যেতে হবে কনা । 
তারপর চান-টান করে খেয়ে-দেয়ে, বখন 
উঠলেন তখন প্রায় আড়াইটে । এখনও আধ 
ঘণ্টা ক পয়তাল্লিশ মিনিট বিছানায় গাঁড়য়ে 


নেওয়া যায়। দ্বিজুদ। অবশ্য ইতিমধ্যেই গেয়ে . 


গেছেন তার সদ্য শান দেওয়া চকচকে ছুঁরি। 
দ্বিজুদ। শুষে শুয়ে একটু তন্দ্রা আনিয়েছেন, 


এর মধ্যে হঠাৎ তান ঝটপট লাফিয়ে উঠলেন'। 


আসল কথা দুটোই "তান ভুলে গেছেন । 
[তিনি চটপট তার জামা আর প্যাণ্ট পরে 
নিয়ে ছুউলেন পাড়ার বসন্ত সমাদ্দারের বাঁড়। 
বসন্ত সমাদ্দার উাকল, সোঁদন কোর্ট বন্ধ 
থাকায় নাক ডাকাচ্ছিলেন। 'দিজুদা তাকে 
ডেকে তুলে বললেন, বসম্তুদা, একেবারে ভুলে 
গিয়েছিলাম, রেডি তো? বসন্ত সমাদ্দার 


জানেন 'দ্বজুদার কাজ [বনি পয়সার ব্যাপার। 


বিক্রম জোিয়ারী 


৩০, এফ রামরুফণ সমাধী রোড 
কলিকাতা-৭০০ ০৫৪ পু 
ফোন-অফিস $ ৬৩-৩০১২, ক্যা; ৩৫-১৭৮৪ 


অর্থাং, আসলে দ্বিজুদাকে কোনো মতেই 


মক্কেল বলা যায় না ।: তাই 1তানি হাসি মুখে 
বললেন, এই যে দ্বিজু এসে গিয়েছে--কিন্তু 
এত তাড়াহুড়ো লাগয়েছ কেন--। 

দ্বিজুদা বললেন, কেন. গত তিন মাস 
থেকেই তে। বলে আসাছ। তাড়াহুড়োটা 
কোথায় করলাম । আজ তো৷ খেলা আছে। 
জব্বর খেলা। দারুণ কাণ্ড কারখানা. হয়ে 
হয়ত আজই মরে যাব। তখন 2 

বসন্তবাবু বললেন, হ্য। কথাট। ঠিকই বলেছ 
বটে। 
সাবধানে 
উইলটা। 


থেকো, কাল পরশুর মধ্যে 
ঠিকই করে রাখব। 

ইতিমধ্যে একটু বেশী 
সাবধানতা অবলম্বন করবে, আর ক 
বলব। 
খুবই বেগ 'দচ্ছে কিনা । বলে বাবার চোখ 
বন্ধ করলেন। 

'দ্বজুদা দেখলেন বসম্তবাবুকে দিয়ে সোঁদন 
কোনো কাজ হবেনা! দ্বিজুদার মন খুব 
খারাপ হয়ে গেল । বসন্ত সমাদ্দার কথ দিয়ে 
কথ। রাখলেন না এট তার ভার অন্যায় মনে 
হল। ক্তু বসন্ত সমাদ্দারের ওই কথাটা 


এখন আমি একটু ঘুমুই, শরীরটে' 


তবে আম বাল দি আজ একটু. 


তার খারাপ লাগল না- আজ একটু -বেশী' 


সাবধান হতে হবে বলে 1তান যে উপদেশ 


শ্দলেন, সেটা নেহাত খারাপ বলেনান তান । 


"দ্বিজুদা আর সময় নষ্ট করলেন না। 
[তান পাড়ার মস্তান শঙ্খচুড়ের কাছ থেকে 
দুটো বোমা ধার চেয়ে নিলেন । বললেন, 
ভাই, ব্যবহার-ট্যবহার হয়ত করতে হবে না। 
না হলে তে ভালই সন্ধেয় ফেরত পেয়ে 
যাবে । আর দরকার হলে এর জন্য ন্যাধ লাম 
য। হয় তা তোমাকে 'দয়ে দেব কেমন । 


সোঁদন খেলা শ্বরু হওয়ার দশ মিনিট, . 


আগেই 'দ্িজুদা। মাঠে পৌছে গিয়োছিলেন। 
পাড়ার মহেশবাবু হাওড়ায়, যাচ্ছিলেন 
গাঁড়তে করে,। ওই গাড় ন/€পেলে 


ঠিক সময় পৌছনে। ভাঁর শল্ত হত। 
ঃ [দিগদর্শুক 
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খেলার আসর ৩২ 


অন্ভতুঃপড়া ঘখন 
অন্তঃসড়া ক।লিন মহিলাদের সহজে 
হজমযোগা আর সারাংশ মুক্ত সীমিত 
খাদ্যের প্রমোজন । সেইজন্য তৎকালিন 
নিম্মিত হরলিক্‌সই একটি আদর্শ 
পথ্য। মা এবং সন্তান উভগ্রের শরীর 
গড়ার প্রোটিন ও জার্বোহাইড্রেটের 
চাহিদা মেটায় হরলিক্স। 
নিশ্নমিত রাত্রে পান করলে কোষ্ট 
কাঠিনাতার সম্ভাবনা দূর করে এবং 
ত্যুষের দুর্বলতা থেকে মুক্ত করে। 


স্ুগ্থতার পথে 

অসুস্থতার সময় আপনার শরীরে 
মূলাবান প্রোটিন আর আহার্ষোর 
ক্ষয় হয় যার দরুণ শারীরিক 

দুর্বলতা দেখা দেয় । হরলিকন পথ, 
যাহা সহজে হজমঘোগ্য. তৎকালিন 
ঘোগায় টিসু তৈরীর? প্রোটিন, শক্তি 
বুদ্ধির কার্বাহাইডরে্ট আর খনিজ 
পদার্থ । আপনার শারীরিক ক্ষয় লল্গ 
করে. আরোগ। লাভ ভরত করে তে'লে 
এবং ভবিষ্যতে রোগ প্রতিল্োোধ করার 
শক্তি গড় তোলে। 
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হরলিক্‌স একটা রেিষটী ট্রেডমার্ক । 


দার্জলং মাউন্টেনিয়ারিং ইন্সটিটিউটের সামনে তেনাজং 
নোরগের সঙ্গে এক্সপাঁড সনের মদস্যরা / সুধীন পাল 


জড়বুদ্ধি, মুক -বধিরদের স্বাভাবিকতা ফিরিয়ে আনতে শৈলারোহণ 


জারোগা নিকেতন হিমালয়ের বাশালত্ব। 
মনোমুগ্ধকর নৈসার্গক শোভা, মনোরম 
প্রাকৃতিক পারবেশের মধ্যে শৈলারোহণের 
কষ্টকর পরিস্থিতি জড়বুদ্ধ সম্পন্ন, প্রাতিবন্ধী, 
মুক বধর শিশু'দর শারীরিক ও মানসিক 
স্বীভাবকত। ফিরিয়ে আনতে সাহাধ্য করে। 
এই"উদ্দেশ্য নিয়েই এ ধরনের ২৬ জন ছ্কুল 
ছাত্রকে (যাদের বয়স ৮ থেকে ১৩) নিয়ে 
উত্তর কলকাতার মিলন সাঁমাত (হবাষকেশ 
পাক) ক্লাব মে মাসের শেষার্ধে দৃ'সপ্তাহের 
এক হিমালয় অভযান সংগঠিত করোছল । 

উদ্যোন্তারা এর নাম দিয়েছে 'মাউন্টেন 
থেরাঁপ, অভিযান । আন্তর্জাতিক শিশ্বর্ধকে 


দার্জীলং-এর [হমালয়ের “সন্দকফু-ফালুট' 

রাঁজয়নে প্রায় ১২৫০০ ফুট অতিরূম করে 

৩ জুন কলকাতা রে আসে । এই 

গবেষণামূলক আভিযানে আভজ্ঞ মনন্তত্বীবদ, 

দেহতত্বাব্দ, ডান্তার এবং পবতারোহীর। 
ছিলেন! 

এরা আঁভযাত্রী শিশুদের উপর উচ্চতর 

হমালয়ের প্রভাব সম্পর্কে গবেষণা চালিয়ে 

বেশ কিছু সাফল্য অঞ্জন করেছেন। শুধু 

তাই লয়, মনে করছেন, আঁভযানাঁট শিশুদের 

মানীসক ও শারীরক উভয় দিকেই উন্নাত 
ঘটিয়েছে । 

গবেষণা হয়েছে মূলত ওই শিশুদের 

মধ্যে পারস্পারক সম্পকবোধ গড়ে তোলা, 

পাঁরবেশের প্রভাবে মননশীলতার উন্নতি আনা, 

আত্মীবস্থাদ ও কর্মক্ষমতা সম্পর্কে সচেতনত। 

* ্ ফাঁরয়ে আনা, ব্যান্তত্ের স্ফরণ ঘটানো, 

আচরণের পাঁরবর্তন ঘটানো এবং সক্ষম 

শরীরের উপর পর্তারোহণ কী পাঁরবর্তন 

আনে সে সম্পকে অবাহত করা প্রভৃতি । 
ইয়ান মাউণ্টেনিয়ারং ফাউণ্ডেশন, 
রাজ্য যুব কল্যাণ দপ্তর, বোধিপীঠ ও আই- 


উপলক্ষ্য করেই উদেন্তারা এই চিকিংসা 
আভযান করে। 
১৮ মে এরা (মোট ৩৭ জন ) যান্রা করে 
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০/ ও সাইকোলজি বিভাগ সহ বহু প্রতিষ্ঠান 
আর্ক ও অন্যান্য সাহায্য মিলন সমিতির 
এই আভিযান সফল করতে সাহায্য করেছে । 
অবশ্য আভযাত্রীরাও সামর্থ অনুযায়ী অর্থাঁদ 
দেয় ।' 

হিমালয় মাউন্টেনিয়ারিং ইন্সটিটিউটের 
্রান্সপাল গ্রুপ ক্যাপ্টেন এ কে চৌধুরী 
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িয়াল স্কুল, সায়েন্স কলেজের 'ফাজওলাজ. 


(ভি এম) ও শ্রী তেনাঁজং নোরগে প্রমুখ 


এই. অভিযানের মোঁলকত্ব সম্পকে" উৎসাহ 


প্রকাশ করেন এবং বলেন, পরতারোহণ ও 
উচ্চতর হমালয়কে এইভাবে জনাঁহতকর 
কাজে লাগানোর প্রচেষ্টা আভনন্দন যোগ্য । 


কলকাতায় ফরে আসার পরও আভযান্রী 
[শিশুদের নিয়ে গবেষণার কাজ চালিয়ে যাওয়। 
হচ্ছে । দেখা হচ্ছে উচ্চতর হিমালয় ও পবতা- 
রোহণ শিশুদের মানীসক ও শারীরক স্থায়ী 
উন্নাত সাধন করতে পেরেছে কিনা । এখনও 


পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে জড়বাদ্ধ সম্পন্ন, প্রতিবন্ধী : 


ও মুকবাঁধরদের যথেষ্ট উন্নাত হয়েছে । 


ভারতে এ ধরনের উদ্যোম আগে হয়েছে 
বলে অভিযাত্রীরা অন্তত জানেননা। দলের 
নেতা ছিলেন প্রদেযাৎ চট্টোপাধ্যায় । 
কর্মকতী। শংকর প্রসাদ 'বশ্বাস, সাঞ্জং মিন, 
মোহন্‌ বন্দ্যোপাধ্যায়, নাঞ্জং পালিত, চন্দন 
বসু, রণেন রায়, সুধীন পাল, ডাঃ কুণাল দত্ত, 
মৈত্রী মিত্র ও চিন্রলেখা ভট্রাচাধ । ২৬ জন 
ছাত্র আভযাত্রী-কুণাল চট্রোপাধায়, সৌরভ 
পাইন, গোপাল, দেবাশিস জান্যাল, অরাবিন্দ 
চক্রবর্তী, অনীশ "মনত, বেতাই, খগেন, বিষ্টু 
দলুই, আঁভাজৎ চক্রবর্তী, দেবাশিস মিত্র, 
অঞ্জন ভৌমিক, সুনীল চোমল, অনিল চোমল, 
প্রবীর চন্দ, সুরত রায়, সঞ্জয় মুখার্জি, 
শ্যামসুন্দর গুপ্তা, প্রদীপ দাস, আমত 
সরকার, সঞ্জয় ব্যনার্জ, অর্ধেন্দ্র দাস, সঙ্জীব 
জৈন, রাজীব জৈন, কৌশক তালুকদার 
ও উত্তম দাস। ভ 


দশজন 
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ইন্ডিয়া সকার ত্যানুয়াল 
আম 'খেলার আসরের একজন নিয়মিত 
পাঠিকা । সুতরাং পাঠকের জন্য যে পৃষ্ঠা বরাদ্দ 
আছে তাতে কিছু লেখবার আঁধকার নিশ্চয়ই 
আম দাবীকরতে পারি। আপনাদের প্রকাশিত 
২ ইনিয়। "সকার ত্যানুয়াল ৭৯" পড়লাম । 
১ অবশ্যই মনোযোগ সহকারে, ভিতরের কোন 
লেখা সম্বন্ধে কোন বন্তব্য: আমার নেই। 
. শ্রতোকটি লেখাই উদ্চপ্রশংসনীয় ৷. এর, মধ্যে 
নারায়ণ ওঝা-র দ রাইজ আ্যাও ফল অফ 
: মহমেডান স্পোর্টিং বেশ ভালো লেগেছে । 
বর্তমানে এই টিম সন্বদ্ধে বীবশেষ কিছুই লেখা 
হয় না। সেইদকে তাঁকয়ে উন যে লিখেছেন 
তারজন্য নিশ্চয় উন প্রশংসা দাঁব করতে 
২পারেন। আমার বন্তব্য হচ্ছে, বইটি যখন 
4 হীওয়া সকার তখন 
হোত 


রি ইস্টবেঙ্গল, বনাম আরারাতের খেলাটি কি বেশী 
। পারচ্ছন্ন পরিমা্জত হয়েছিল 2 তাই আমার 
ছু -বসতব্য পক্ষপাতিত্ব বর্জন করে সবার দিকে সমান 
দৃষ্টি দিন |. 


নিবোদত। চকুবতাঁ, কৃষ্ণনগর, নদীয়া । 


এর প্রচ্ছদে কি - 
র্‌ এশিয়ান গেমসের ছবি দিলে ভালো 
12 . ফাইনালের চেয়েও আই এফ এ শিল্ড. 


অবসরপ্রাপ্তদের সাহায্য দিন 


আম জেনেছি যে, অবসরপ্রাপ্ত প্রাত- 
ভাবান খেলোয়াড়দের ব্যাপকভাবে “সরকারী 
কোন অনুদানের, ব্যবস্থা” নেই । 

আমার মনে হয় ওই সমস্ত অবসরপ্রাপ্ত 
প্রতিভাবান খেলোয়াড়দের সরকার. তরফ কে 
একটি যংসামান্য অনুদানের ব্যবস্থা করলে 
তার। তাদের আর্থ অনটন থেকে মুক্ত 
হয়ে দেশের জন; জাতি গঠনে এগিয়ে আসতে 
পাররেন। ৃ 

প্রদীপ কুমার নিয়োগী, চাপারুই, হুগলী । 


সৈন্যর। ডিসিপ্লিও নয় ? 


আম জান আমার মত একজন 'সোনিকঃ 
পাঠকের চিঠিটা! আপনার কাগজে ছাপা হবে 
না। তবুও খাছ যে আপনার মত একজন 
গুণীলোকের তো ব্যাপারট। জান থবকলো। । 

১ জুন পাঠকের কলমে প্রকাশিত 'সৈন্যরাও 
ডাসাপ্রও নয়, লেখক মনোরঞ্জন কর্মকার 
মহাশয়ের চিঠির প্রাতবাদ জানাচ্ছ & উাঁন 
ভাপাপ্রণ্ড সম্বন্ধে সৈন্যদের জ্ঞান দিয়ে বলেছেন 


যে সৈন্যরা বডাসাপ্পও নয়। তার মনে রাখা 
উচিত যে এ দেশে ভিসীপ্লও যদি কোথাও 


থাকে তবে তা একমাত সৈনিক বিভাগেই 


'আছে। 


উন ডাসাপ্রও বলতে কি বলতে 
চাইছেন? যাঁদ টিম-এর কোন খেলোয়াড় 


: অসঙ্থআচরণ করেন তবে তার প্রভাব টিমের 


উপরেই পরে বা পরা উাঁচত। িন্তু কোন 
সাহসে উন. দেশের সমস্ত সৈন্যকে আন, 
'ডাসাপ্রওড বলেছেন। -এবারকার বেটন এর 
এ এস [সি টিম-এর সবগুলি খেল। আম 


দেখোছ। সেই প্রসঙ্গে কয়েকট। ; প্রশ্ন 
রাখাছ। 
১1 কোয়ার্টার ফাইনালে উ্রইবেকারে আম্মি 


দলের গোলরক্ষক দুটো বল সেভ্‌ 
করা সত্বেও আম্পায়ার শু দিলেন 
কেন? 


ফাইনালের প্রথম দিন অর্থাৎ প্রথম 
িলগ-এ আমি দল জয়ী হয়েও জয় 
পায়ীন, ডু করা হলে! কার ভুলে বা 
কাদের ্বার্থেঃ 

৩। ফাইনালের "দ্বতীয় দিন যে গোলটা। 
.নিয়ে গণ্ডগোলের সূন্ুপাত সেটা কি 
ন্যায়ঙ্গত গোল "ছল? না অফ 
সাইড গোল ছিল? 

৪1 গালাম্পক খ্যাত গোলরক্ষক দ্বারা 


আম্পায়ার প্রহত ঘটনাটা নিন্দনীয় । 
'কন্তু এতাঁদন হয়ে গেল উত্ত গোল- 
রক্ষক সম্বন্ধে বেঙ্গল হাক আযাসো- 
িয়েশন কোনরূপ শাস্তমূলক ব্যবস্থা 
না নিয়ে নীরব কেন? 

&। বেটনের আম্পায়ারং উচুমানের ছিল 


ক? এই জনাই শক এীতহ্যশালী 
বেটন কাপের আজ এ দশা? বেটনে 
বাইরের নামী দল আসে না কেন? 
'অঞ্জুনি' পুরস্কার প্রাপ্ত ক্যাপ্টেন হরচরণ 
[সিং কেন বলেছেন আমার টিম 
কলকাত।র বেটন কাপ খেলতে আর 
আসবে না ? | 
সমীর কুমার পাল, এ এস [সি ফুটবল তে 
গয়। (বিহার )। 


নিজের দোষ দেখা উচিত 

ধুবগত কয়েক বছরে আন্তর্জাতক খেলার 
আসরে ভারতের ইতিহাস শুধুই অসাফলোর । 
এর কারণ হিসেবে আমরা শুধু সরকারকেই 
দায়ী কার । আমার মনে হয় বর্তমান খেলো- 
য়াড়দের অসংযম ও নিষ্ঠার অভাবও খুব কম 
দায়ী নয়। [বিশ্বের সেরা ফুটবলার পেলে কল- 
কাতায় এসে তরুণ খেলোয়াড়দের উদ্দেশ্যে 
বলোছলেন, 'মদ,সগারেট ছুয়ো না। কোচের 
কথা মেনে চলো । নিষ্ঠ। ভরে অনুশীলন করে 
যাও ।, মনে গ্রাণে বর্তমান কজন খেলোয়াড় 
এ রীতি মেনে চলেন জান না । গ্রসঙ্গরূমে 
টোনিসের বিস্মায় বিয়র্ণ বর্গের নিষ্ঠার কথাও 
উল্লেখ করতে হয় । মহস্মদ আলীও নর্টনের 
কাছে হারার পর বলোছিলেন, 'অসংযমই 
আমার ব্যর্থতার মূল কারণ? । অথচ আমাদের 


এবঙমান খেলোয়াড়রা নিষ্ঠা, সংযম, অনুশীলন 
ব্র্থ হলেই কোচ, না হয় 
- কম্নকতাদের ওপর দোষ চাপয়ে পাশ কাটাবার 


ভুলে গেছেন! 


চেষ্টা করেন। দোব তাদের নেই--একথা 
বলাছ না। তবে পরের দোষ দেখার-..আগে 
নিজের দেষট। দেখলে মনে হয় ভালই হবে 
অনাতম খেলায়াড় চুনী গোস্বাসীও একটা 
পান্কায় বলেছেন, 


আমাদের অসাফলোর : 


কারণ চ্যালেঞ্জের অভাব নয়, 
রিকতার, নিষ্ঠার । 

সুতরাং আমরা নিজেরা যাঁদ সাচ্চা হয়ে 
উঠ মনে হয়.তখন কর্মকর্তা বা সরকারের 
অসহযোগিতার মন্যভাব "দূর করতে বেশী 
বেগ পেতে হবে ন। 

অসীম কুমার ঘোষ, গড়িয়া, কলকাত্ম-৮৪ 

বুমেরাং 


১ জুন খেলার আসরে চম্পা সেনগুপ্ত ও 
অন্যানাদের লেখা চিঠিউ। পড়ে আমার ভীষণ 
আনন্দ হচ্ছে । 

নখালম। দেবার চিঠির উত্তরে বাঁল সব 
ধিশোরীরা খেলোয়াড়দের বয়ফ্রেণ্ড মনে করে 
না। যাঁদও আমার জন্ম এই বাংলায় নয়, 
সেই দেরাদুন থেকে এসৌছি কয়েক বছর 
আগে। আমও একট। দলকে ভালবাস । 
সব দলের খেলোয়াড়দেরও আমি ভালবাস । 
যেমন শ্যাম, সুরাঁজত বা লাঁতিফকে, তেমানি- 
ভালবাস বিশ্বাজং বা বিষ্ণু মাগুর মত 
অসুচ্থছ খেলোয়াড়কে । তাই বলে নিশ্চয় 
আমার উচিত হবে না তাদের কাছে ভালবাসার 
নিদর্শন মত অটোগ্রাফ বা আ্যালবাম চেয়ে 
পাঠান।  ভূতপূর্ব আধনায়ক বা উদীয়মান 
স্ট্রাইকার যেই হোক না কেন তারা তে৷ 
কাঠের পৃতুল নয়। : তাদের মধ্যে কি প্রেম 
ভালবাসা, দয়া, দুষ্ট থাকতে নেই? 
সেগুলো প্রকাশ করলে তাদের ইমেজ ধুলায় 
লুটোবে? হাজার হেমক অটোগ্রাফের খাত। 
বা আলবাম পাঠানো কি উচিত হয়েছে ? 
তাদের কাছে যদ পাঠানো যায়. তাহলে 
খাতায় অশ্লীল ছাঁব বা টোলফোনে জালাতন 
-এ আর এমন ি। যেমন সবজান্তার মত 
সাহস ভরে পাঠানো হয়েছে তেমান ঠিক 
হয়েছে। 


অভাব আস্ত- 


প্রিয়াস্কা মাকালয়ড, কৃষ্ণনগর । 


শ্রদ্ধার চোখে দেখি 


১ জুন 'খেলার আসরে" পাঠকের কলমে 
চম্পা, শুচাস্মতা৷ এদের. লেখাকে আমরাও 
সমর্থন করাছি। কারণ প্রত্যেক, খেলোয়াড়কে 
আমর শ্রদ্ধার আসনে স্থাপন কার। আমুরা 
কখনগ্জ খারাপ দিক দিয়ে আলাপ আলোচনা 
করতে চাই না; জান, তারা একজন ভারতীয় 
সম্মানের উজ্জল পদক] খেলোয়াড়রা 
নিজেরাই নিজেদের মনকে অন্যভাবে নিয়ে 
থাকেন। আমরা তাদের শ্রদ্ধা কার বলেই 
আমরা চাই তাদের অটোগ্রাফ, চাই তাদের 
দেখা । আমাদের এটা কোন- দোষই নয়। 
নীলিমা সেন গঙ্গোপাধ্যায়ের উচ্চবিত্ত কিশোরী 
ফ্যান, এই সিদ্ধান্ত সবান্তকরণে মিথ্যা আমাদের 
মতে। [ 
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রেফারিদের পারিশ্রমিক ৫০- 


টাকা হওয়া উচিত 

৮ জুন ১৯৭৯ খেলার আপরে ব্পক 
সাহার রেফার সুধীন চ্যাটার্জ'র কথা পড়লাম । 
খুব ভালো লাগলে।। কিন্তু সবচেয়ে কষ্ট 
পেলাম এই ভেবে যে, যাকে প্রত্ঃক খেলায় 
দশ বাঁরে। মাইল করে দৌড়তে হয় এবং যার 
অক্লান্ত পারশ্রমে একট। খেল৷ সুষ্ঠুভাবে সম্প্ণ' 
হয় তার. পারশ্রীমক. মান্র সাত টাকা! 
রেফারিদের পারিশ্রমিকের পরিমাধ কমপক্ষে 

প্রাতি খেলায় পঞ্চাশ টাকা হওয়া উচিত । 
দীপেন ঘোষ,ঞ্জাদনপুর, নদীয়া । 


নামী দল আমাদের 
বঞ্চিত করেছে ! 


বাঙালী খেলা পাগল । বাংলা . ফুট- 
বলের মক্কা । বাঙালী প্রিয় দলের (1তন- 
প্রধান ) থেলোয়াড়দের নয়নের মাণ তৃলা মনে 
করে। . 

আমরা উচ্ছাস প্রবণ জাত, ইমোশন্যাল । 
রাত জেগে টিকিট কাটি, লাইনে জলের জন্য 
হা-পিত্যেশ কাঁর, মাউন্টেড পুলিশের টাট 
খাই । সব সহ্য কার প্রিয় খেলোয়াড়দের 
ভাল খেলা দেখার জন্য। হায় বাঙালী ! 
কতবার বণ্চিত হবে তুম !. 

গিয়ে কি দোখ ! . খেলোয়াড়দের ভদ্র 
আচরণ, রেডিওতে কমেন্টেটারদের দুর্বল 
ভাঁষাশৈলী এবং গলার ফ্কোলংয়ে খেলার 
দুতগাঁতি (একমাত্র বোঝার রাস্তা রোডওতে ) : 
প্রোসং ঝ! স্যুটিংয়ের বদলে দুবল সট, তাই 
আবার কমেনটেটার-এর কায়দায়, ইনসুঁয়ং, 
সোয়ার্ভং হয়ে যায় ও 

সব-দিকেই বাঁ্চত আমরা ! শুনোছ এর 
মধ্যে কয়েকজন পণ্টাশ হাজারী মনসবদার 
( এক্স্রা-_ব্যাংকের চাকার, বন্ধুর চাকারর 
সুপারশ, দশখান। নিয়ামত ডে-ীক্লিপ, গাড়ি 
করে যাতায়াত, ভাল খান পিনা, মন খারাপে 
সিমলা টুর) আছেন। তারা আমাদের 
বাণ্ত করেছেন ব্যর্থতায় । 

ঁ রতন রায়, বাঁসরহাট 
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১ জুন খেলার আসর-এ “পাঠকের কলমে? 
1াবভাগে সের। চিঠির পুরগ্কার পেয়েছেন 
আভজং সরকার (খাগড়া, মুর্শিদাবাদ )। 
এমন একট। অদ্ভূত অবাস্তব চিঠি সের।৷ চিঠির 
মর্যাদা কি করে গেল এট৷ ভেবে আমর অবাক 
না হয়ে পারলাম না। “সেরা চিঠি, যারা 
নিঝাচন করেন তাদের প্রাত সম্পূর্ণ শ্রদ্ধা রেখেই: 
বলাছ যে এত বাজে নির্বাচন এর আগে 
হয়নি। শ্রীসরকারের বস্তব্য--এবার জাতীয় 
ফুটবলে বাংলার নাম রাখতে হবে 'বা-পা-ই- 
কে? যেহেতু এবার কলকাতায় পাঞ্জাব, কেরল 
ও ইরান থেকে ফুটবলাররা খেলতে এসেছে । 
কি অবাক করা কথা! এই জন/ই বাংলার 
নাম পাণ্টে যাবে! আর আপনার। িনা 
এই চিঠিকেই “সেরা” বলে নিধাচিত করলেন ! 
আচ্ছা, এমন কোন বছরের কথ। মনে পড়ে কি 
যেঝার সন্তোষ ট্রাফতে বাংল। দল পুরো 
বাঙালী ব৷ বাংলায় জাত খেলোয়াড়দের নয়েই 
গঠিত হয়েছিল 2 এই প্রাতযোগতায় প্রাত 
বছরই বাংলার বাইরের বহু থেলোয়াড় বাংলার 
হয়ে খেলেছেন, এখনও খেলছেন । একটি 
উদাহরণ 'দাঁচ্ছ। ১৯৪৫ সালের জাতীয় 
চ্যাম্পিয়ন বাংলা দলে 'ছিলেন_টি আও, তাজ- 
মহম্মদ, আপ্লারাও--এরা কেউই বাংলার লোক 
দিলেন না । আর ছিলেন এস পাগসলে-উীন 
বাংল! তো বটেই ভারতেরও বাইরের খেলো- 
য়াড়। তখন "কিন্তু কেউই বলেনান, 'বাংলার 
নাম কি রাখ। হবে 2 কারণ একথা ক্রীড়ামোদী 
কোন বাচ্চা ছেলেরও জান! যে যখন বাংলার 
বাইরের, 'সে অন্য রাজের বা দেশের, কোন 


খেলোয়াড় আই এফ এর পক্ষে দল বদলের . 


জনা আবেদেন করে এবং তার আবেদন যাঁদ 
গ্রাহ্য হয় ও কলকাতার লগ” ফুটবলে কোন 
টিমের হয়ে খেলে তখন সে-বাংলারই সম্পান্ত 
হয়ে যায়। এই কারণে আমাদের মত এই 


যে, যতই বাইরের খেলোয়াড় খেলুক না কেন, 
'জাতীয় ফুটবল গ্রাতযোগিতায় বাংলা দল 
বাংল। নামেই চিরাদিন খেলে যাবে । 
১. অরূপ ও আমত দত্তগুপ্ত, 
কালিয়াগ্জ, পশ্চিম দিনাজপুর । 


-বা-পা-ই-কে-না 

১ জুন আভাজৎ সরকার (খাগড়া, 
মুর্শদাবাদ ) লিখেছেন “বাংলা দলকে এব!র 
_এক ভিন্ন এবং অসপ্তব অদ্ভুত নামে অবতীর্ণ 
হতে হবে এবং নামটি হল "বা-পা-ই-কে”। 

কিন্তু তিন ভুলবশতই নাইজোঁরয়ার 
খেলোয়াড় ডেভিড  উইিয়ামসকে বাদ 
দিয়েছেন। তার “বা-পা-ই-কে' নামটি যাঁদও 
যথোপযুক্ত হয়েছে তথাপি নামটি “বা-পা-ই- 
কে-ন।' হলেই আরও যথাযথ হত। ডোঁভড 
উইীলয়ামসকে বাদ দেওয়ায় নামটি যেন 
অসম্পৃণ” থেকে যায়। ডেভিড উইলিয়ামসের 
মত এত বড় খেলোয়াড়কে কি বাংলা থেকে 
বাদ দেওয়। উচিত । 

সোম রাক্ষত, মছলন্দপুর, ২৪ পরগণা | 

আতন্তঃএঞ্জিনিয়ারিং ফুটবলে 

“খেলার আসরের" ৮ জুন সংখ্যার ৩২ 


পৃষ্ঠায় গৌতম ঘোষের লেখ “আন্তঃএ্জ- 
নিয়ারং ফুটবলে আবার যাদবপুরের জয় 


শীর্ষক রচনায় কয়েকটি ভুল তথে!র সংযোজন 


আমাদের চোখে পড়লো। । ভুলগুলি নিচে 
দিলাম। 
১। যে ছাবটি প্রকাঁশত হয়েছে সেটি 
ওই গ্রাতিধোগিতার ছাঁব নয়। ছবির 
নিচে লেখা আছে ডানদিকে যাদবপুরের 
ডোঁভড উইলিয়মস। ডোঁভিড যাদব- 
পুরের ছাত্র কিন্তু ওই প্রাতযোগিতায় 
অংশগ্রহণ করোন। কাজেই ডোঁভডের 
গোল করার কোন প্রশ্ন নেই। 
শৈলেন মান্না সভাগাঁতি হসেবে 
ফাইনালে উপস্থিত ছিলেন'না। তানি 
ছিলেন প্রধান আতাঁথ। সভাপাত 
ছিলেন বিশ্বীবদ্যালয়ের উপাচার্য 
অরাবিন্দ নাথ বসু। প্রধান আতীথর 
নাম ছাপা হয়েছে টি সোমের € বাঘ। ), 
উান উপাশ্থত ছিলেন না । 
প্রতুল চক্রবতাঁ ও রত্লাঙ্কুর ঘোষের নাম 
দেওয়া হয়েছে যথাক্রমে রেফার ও 
অন্যতম লাইন্সম্যান হিসাবে । এটাও 
ভুল তথ্য। 
সব্চ্চ গোলদাতার কোন পুরদ্কার 
দেওয়া হয়ান এবং যাদবপুরের আঁধ- 
নায়ক মৃদুল চক্রবর্তী শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়ের 
পুরস্কার লাভ করোন। শ্রেষ্ঠ 
খেলোয়াড় নিধাচিত হয়েছে বই 
কলেজের 'রশ্বজত পাঁলত ৷ 

সবশেষে জানাই যে আটটির বদলে পাঁচটি 
এপ্জনিয়ারং কলেজ প্রাতযোগ্িতায় লিগের 
পায়ে খেলেছে । 
সমান সংখ্যক পয়েপ্ট লাভ করায় প্লে অফ 


খেলা হয় । যাদবপুর ৫-_৩ গোলে জয়ী 


৬--৩.গোলে নয়। 
লেখকের সংবাদের সূত্র কে আমরা 
জানি না । তবে আমাদের আফসে এসে আসল 
ঘটন৷ জানতে পারতেন | ৪ 
রবীন্দ্র কুমার সেন, ডাইরেইর, 'ফাঁজক্যাল 
ইনস্ট্রাকসন, যাদবপুর বিশ্বাবদ্যালয়। 
[ তথ্যগুল যাদবপুর এগ্জিনিয়ারং-এর 
আধনায়ক মুদুল চক্রব্তা আমাকে জানিয়েছিলেন 
উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে তান এমন 'ভীত্তহীন 


হয়। 


যাদবপুর ও বই কলেজ. 


গতকাল €(১২-৬-৭৯) ইস্টেঙ্গল ও 
রেলওয়ে ফুটবল ক্লাবের হেলান প্রথমার্ধে 
ইস্টবেঙ্গল মোটেই সুনাম অনুযায়ী গ্নেলতে 
পারছিল না। ভাষাকার বলাছলেন £ “যে 
ইস্টবেঙ্গফকে আমরা জানি, জী্স না থাকলে 
কখনই বুঝতাম না যে সেই ইস্টবেঙ্গল আজ 
মাঠে খেলছে ।” এ বেশ ভাল কথা-এ তান 
অবশ্যই বলতে পারেন। কিন্তু তান যখন 
বললেন, “দেবরাজের ইস্টবেঙ্গলের মত দলে 
খেলার যোগ্যতা আছে কিনা আমার বিস্তর 
সন্দেহ আছে।' তখন তিনি তার সীম। অতিক্রম 
করে গেলেন। আর কি আশ্চষ দেখুন, যখন 
দেবরাজ দছ্িতীয়ার্ধে খুব ভাল খেলল সেই 
তিনিই তখন প্রশংসায় পণ্চমুখ হয়ে উঠলেন । 

আমার কথা হল, যারা ভাষ্যকার তারা 
এমন কু বলবেন না যা তাদের এন্ডয়ারের 
মধ্যে নয়। কাউকে 'নবাচন করা না করা 
সে ক্লাবের ব্যাপার_তারাই ভালো বুঝবেন । 
'আমাদের বাক্‌ স্বাধীনত। (হয়ত আকাশবাণীও 
এই ম্বাধীনত। ওদের দিয়েছে) আছে--এর 
অর্থ এই নয় যে, আমরা যা খুশী বলে যাব। 
এতে অনেক সময় বিস্তর ক্ষাতও হয়ে যেতে 
পারে। হাজার হাজার দর্শক মাঠের বাইরে ও 
ভিতরে ওদের বিবরণী শুনছেন। এমাঁনতেই 
প্রিয় দল খারাপ খেলছে বলে ওয়া বিরন্ত 
তারপর এই সব আজেবাজে কথ শুনে ওরা 
এবং ওদের সঙ্গে বেশ বড় একটি জনত৷ যে 
সেই ক্লাব ও খেলোয়াড়াটর প্রাত মারমুখী হয়ে 
উঠতে পারেন, একথা কেন ভাষ্যকারর৷ ভুলে 


- যান, আম বুঝতে পার না। 


দেবাশস চ্যাটার্জি, মুর, রাঁচি। 


খবর দেবেন নিজের নাম প্রচারের জন] বুঝতেই 
ষ্ঠ 

পারান। আশা কার পাঠকবর্গ অমাকে ভুল 

বুঝবেন না-গোঁতম ঘোষ] 


লেখা ছুরি 

১১ মে সংখ্যাতে দেখলাম সেরা চিঠির 
জন্য গিফট চেক (১৯ টাকার) পেয়েছেন 
টেলকোর দেবাশীষ চক্রবর্তী । এর জন্য আম 
কিন্তু শ্রীচক্রবতীঁকে আঁভনন্দন জানাতে পারছ 
না। কারণ উাঁন আপনাদের ঠাকয়েছেন। 
যাঁদ 'দেশ বিনোদন সংখ্যা ১৩৮৪'-র ১৯৮ 
পাতা খোলেন তবে দেখতে পাবেন, শচীন সেন 
[লাখত ফুটবলে ঘটি বাঙাল নামে একটি 
[িচার। প্রথম তিনটি প্যারাগ্রাফ পড়ুন। 
অবশাই বুঝতে পারবেন শ্রীচক্রবাঁ ওই লেখাটি 
থেকে শেষের মাত্র সাতটি শব্দ বাদ 


দিয়েছেন । ূ 
ইন্দ্রনীল সরকার, শাস্তনু বসু এবং 
চগ্চল ব্যানা্জ, ধানবাদ । 


বেতারে ফুটবল 


0২) ্ 

আমর৷ ফুটবল ভালবাস এবং অবশ্যই কোন 
একটি বড় দলের সমর্থক সন্দেহ নেই 4 তাই 
বলে ছোট ছোট দলগুলিও যে আমাদের সমর্থন 
পায় নাতানয়। ১২ জুন ইস্টবেঙ্গল ক্লাব 
বনাম রেলওয়ে ফুটবল ক্লাবের লিগের খেলার 
বাংলা ধারাববরণী শুনতে শুনতে একটি 
জায়গায় ভীষণ খারাপ লাগল যখন- রেলওয়ে 
দল ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের বিরুদ্ধে আচমকা একটি 
গোল করে বসলো । তখন ভাষ্যকারও যেন 
ক্লাব সমর্থকদের সঙ্গে সঙ্গে চুপসে গ্েলেন। 
অথচ ইস্টবেঙ্গল ক্লাব যখন প্রথম গোল করলো 
তখন সমর্থকদের আনন্দোল্লাসের সঙ্গে তিনিও 
আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেলেন। এবং বেশ 
কিছুক্ষণ ধরে দল, খেলা ও খেলোয়াড়গণের 
গুণাগুণ বর্ণন৷ করতে শুরু করে দিলেন। ছোট 
দলগুল কি সবাঁদক দিয়েই বত ? দু'গোলে 
পছয়ে পড়েও রেলওয়ে দল যে তখন 
ভেঙ্গে পড়েনি এবং কোমর বেঁধে লড়ে একটি 
তারকাখচিত শক্তিশালী দলের বিরুদ্ধে গোল 
করেছে তখন ভাষাকারগণের কি উচিত ছিল ন; 
ওই অসম 'দল'টি এবং গোলটি সম্বন্ধে কিছু 
বল। 2 আমরা অবশ্যই আশা করেছিলাম 
তাদের কাছে, কিন্তু নিরাশ হয়েছি। তাই 
সমস্ত ভাষ্যকারগণের নিকট আমাদের আবেদন 
কোন ক্লাবের খেলায়. একপক্ষ অবলম্বন ন।. 
করে নিরপেক্ষভাবে ধারাবিবরণী দিলে আমরা 
ভীষণ আনান্দত ও খুশী হব। ণ 
দিলীপ পাল, শ্রীকান্ত দাস, নিতাই য়ায় | 
এবং শ্রীনবাস [সংহ,... রামজীবনপুর, 
কোিয়ারী। সীঁতারামপুর,-বুর্ধমান । 


অনসুয়া বাঈ প্রসঙ্গে 

কঠোর পারশ্রম করলে কখনও মেয়েদের 
শারীরিক [বশেষ কোন. পাঁরবর্তন আসে না, 
তবে ডেপিং-এর সাহায্য নিলে অনেক কিছু 
অঘটন ঘটতে পারে। সাধারণত ওষুধের 
সাহায্যে আজকাল ছেলেমেয়ের খুব তাড়াতাঁড় 
িজেদের ওজন বাড়াতে পারছে । তার জন্য 
তারা আরও বেশী “ওয়ার্ক লোড' করতে 
পারছে এবং তাতে তাদের ফল ভালই হচ্ছে । 
ওই ওষুধ 58% 5161010 হরমোনকে থুব বেশী 
করে উৎপাদন করতে সাহায্য কুরছে.॥ তাতে 
ছেলেদের ব্যাপারে 785105191018এবং মেয়ে- 
দের €50109976. এবং -সি995661019.. 
নামে (1017017৯-গুলো খুব বার্ধত আকারে 
সাক্রয় হয়। (2100 1701917) শরীরে খুব 
বেড়ে যায়, তাতে 81701096110 কাজ 
খুব সাহায্য করে॥ 89019551976955 এবং 
খাটবার ও প্রাতযোগিতা করবার ক্ষমতা খুব 
বেড়ে যায়। কিন্তু পরে অনেক অস্ুীবধার 
সম্মুখীন হতে হয়। মেয়েদেরও ছেলেদের 
মতন শারীরক গঠন তোর হতে আরপ্ত করে। 
যেমন--মাংশপেশীগুলো। ছেলেদের মতন হয়। 


গলার স্বর গম্ভীর এবং কর্কশ হয়, শরীরে 
_অত্যাধক লোমের সমাগম ছাড়াও চামড়ার 


তৈলান্তভাকু অনেক বা্ধীত হয়। 010110- 
50178 সাধারণত কম বেশী হয় না। তবে 
এ বিষয় নিয়ে এখন রিসার্চ হচ্ছে। কোন 
ওঁষধের সাহাষ্য না নিয়ে নির্ভয়ে মেয়েদের 


কঠোর দ্রৌনং দেওয়। যেতে পারে। 
সুঁজত 1সংহ 


[সের চিঠির জন্য ১১ টাকার গিকষ্ 
চেক পাবেন বাটানগরের মহম্মদ 
নাসিরউদ্দিন ] 


রা ৮ লি টিনা ও শী 


_ পেয়ার টিম অংশগ্রহণ করে। 


পাটনায় জাতীয় ব্রিজের প্রস্ততি 


পাটনা! থেকে সমীর সেনগুপ্ত £ 
ডিসেম্বর মাসে পাটনায় জাতীয় ব্রিজ প্রাতি- 
যোগতার আয়োজন হচ্ছে। তারই প্রস্ততি- 
কণ্পে হারের '্রজ দলের খেলোয়াড় নির্বা" 
চনের জনো কয়েকটি ভাগে িবভন্ত করে 
কয়েকটি কনন্রান্ট ব্রিজ প্রতিযোগিতার আয়ো- 
জন করা হয়েছে । তার মধ্যে আছে সঙ্গাল- 
কেট 'ব্রজ,পেয়াস কনটেস্ট ও টিম অফ ফোর 
তথব। ডুপ্লিকেট প্রীতযোগিতা । তারই একটি 
হলো ্থানীয় রজার্ভ ব্যাঙ্ক ক্লাবের তত্তাবধানে 
আয়োজিত অই ডি সিং মেমোরিয়াল ওপেন 
মাস্টার পেয়ার 'ন্রজ প্রাতিযোগিতা । 

গত ২ ও ৩ জুন রিজার্ভ ব্যাঙ্কের বিরাট 
ভবনের একাংশে একটি প্রশস্ত হলে আই ডি 
[সং মেমোরিয়াল পেয়ার্স প্রতিযোগিতা হয়ে 
গেল। বাইরে প্রচণ্ড রোদ, তাপ মান ৪৪ 
ভাঁগ্র সেন্টি গ্রেডের কাছাকাছি, সামনেই খোল। 


মাঠ, পাটনার 1বখ্যাত গান্ধী ময়দান । মাথা. 


ঠাণ্ড করে মনোসংযোগ করে খেলা এক দূরুহ 
ব্যাপার । ৰ 

এবারের প্রতিযোগতায় সব মিলিয়ে ১৯টি 
দ্-ভাগে ভাগ 
করে সব 'মালয়ে ৭২ ডিল খেলা হলো । 
প্রথম ৩৬ ডল মিচেল পদ্ধাততে এবং ঝাঁকি 


৩৬ ডল হাওয়েল প্রণালীতে। খেলা 


'নঃসন্দেহে খুব জমজমাট হয়েছে । একটি. 


মাত্র হাত গ্র্যাণ্ড স্ল্যামের উপযুক্ত ছিল এবং 


প্রথম সারির সকল পেয়ার দূলই এই হাতটি 


হয় সাতটি হরতনে (হার্ট) অথবা সাতটি 
নো ত্রাম্পে খেলে ফেলে । তাতে প্রাতিদ্বান্দতা 
আরো তীর এবং জোরদার হয়ে ওঠে 

খেলা শেষে পয়েণ্ট জুড়তে বেশ বেগ 
পেতে হয়। অবশেষে ৩২৩ ভিষ্টার পয়েপ্ট 
সংগ্রহ করে এস এন ঝা এবং কে এম ওঝা"র 
পেয়ার প্রথম স্থান পেয়ে আই ভি ?িসং মেমো- 
রিয়াল ট্রফি জিতে নেন। বলতে গেলে এক 
রকম নখু'ত খেলেছেন ঝা ও ওবা। জুটি । 
সামান্য পেছনে থেকে এবং ৩১৯ ভিন্টীরি 
পয়েপ্ট পেয়ে এ কে শরণ ও গোঁতম রায়ের 
জুটি দ্বিতীয় চ্ছান আধকার করে। 

এই পর্যায়ের পরবর্তী খেল! আগামী মাস 
নাগাদ নিউ পাটনা ক্লাবে আয়োজত হবে-- 
সুরেন্দ্রনাথ মিত্র 'ব্রজ প্রাতিযোগিতা । এখানে 


জনাস্তকে বলে রাখ পাটনার, ব্রিজের গুরু : 


হলেন এই স্ুরেন্দ্রনাথ মন্ত্র এবং প্রায় ৭৭ বছর 


বয়সেও এখনো চুটিয়ে তাস খেলে যাচ্ছেন 


ইনি 1 ছু রি 


আই গড সং মেমোরিয়াল ওপেন মাস্টার পেয়ার 'ব্রজ | শ্যামল ?শকদার 


7 ই নিন বত 


পশ্চিমবঙ্গ ওপেন পেয়ার 
কনট্রাক্ট ব্রিজ প্রতিযোগিতা 


নিজস্ব প্রতিনিধি £ বাকুড়া জেলার 
সোনামাখতে সদ্য শেষ হয়েছে পাঁশ্চমবঙ্গ 
ওপেন পেয়ার কনট্রাকৃট "ব্রজ গ্রাতযোগিতা ৷ 
পশ্চিমবঙ্গ বিজ সংস্থার অনুমোদন ক্রমে এই 
প্রতিযোগিতার আয়োজন করোছিল স্থানীয় 
প্রগতি সংঘ। ৩৬ পেয়ার প্রাতিযোগীর অংশ- 
গ্রহণে এবারের গ্রাতিযোগতা৷ জমজমাট হয়ে 
ওঠে । অংশগ্রহণকারী দলগুঁলর মধ্যে ছিলেন 
কলকাতা, হাওড়া, ২৪ পরগণা, মোঁদনীপুর, 
বর্ধমান, পুরুলিয়া, বাকুড়া প্রভৃতি জেলার 
প্রীতিযোগী । 

এবারের প্রাতযোঁিতায় পুরুলিয়া ও 
মোঁদনীপুরের জুটিরা আধক সাফল্য দেখিয়ে- 
ছেন। বনদ্রাকুট ব্রিজ নর্থ-সাউথ জুটির 
খেলায় প্রথম দ্থান আধকার করেছেন পুরুলিয়া 
জেলা 'ন্রজ সংস্থার শস্ত; মুখার্জ ও মানিকলাল 
মুখার্জ। দ্বিতীয় হন বিষ্ণুপুর বাকুড়ার 
কর্মকার ও বসু জুটি। তৃতীয় স্থান পান 
পুরুলিয়ার এস বিশ্বাস ও আনলকুমার সামন্ত | 
ইস্ট-ওয়েস্ট প্রতিযোগিতায় গুথম স্থান বান্ন- 
পুরের দখলে থুকলেও অপর দুটি স্থান 
পেয়েছেন মৌদনীপুরের জুটিরা । গরথম, দ্বিতীয় 
ও তৃতীয় স্থানাধিকারীকে পুরক্কার স্বরূপ দেওয়া 
হবে নগদ চারশঃ দু'শ ষাট ও একশ, 
পণ্টাশ টাকা । | 

এই প্রাতযোগিতা স্থানীয় মহলে যথেষ্ট 
উৎসাহের সার করে। উদ্যোন্ত। প্রগাঁত 
সংঘ সুষ্ঠুভাবে প্রাতযোগতা পাঁরচালনা করে 
রাজ্য ভ্রজ সংস্থার প্রশংসা কুড়োয় । 


সই 

সম্প্রীতি আদ্র সেরস৷ স্টোডিয়ামে চারাদন- 
ব্যাপী আন্তঃসাবসেণ্টার রেলওয়ে ব্রিজ 
প্রাতিযোগিত৷ অনুষ্ঠিত হয়েছে । ডুপিকেট, 
ওপন মাস্টার ও সংগা কেট কনট্রাকৃট ব্রিজ 
প্রাতযো1গতায় প্রতিটি গবভাগে আদ্রা এ্জ- 
ানয়ারং কৃতিত্ব দোঁখয়েছে। তারাই 
হয়েছে চ্যাম্পয়ন। এই বিভাগে প্রাতিটি 
খেলোয়াড়ই ছিলেন তাদ্রা এাঞ্জানয়ারং 
ক্লাবের সদস্য । 


মেখলিগঞ্জে ফুটবল 


কুচবিহার জেলার মেখাঁলগঞ্জ শহরে 
বীরেন্দ্র স্মৃতি ফুটবল গিলগ জুন মাসের ১০ 
তারখে শুবু হয়েছে । টাউন মাঠে এই লিগের 
পাঁরচালন৷ করছে নৃপেন্দ্র নারায়ণ মেমোরিয়াল 


গু 


 ক্লাব। 


[ক 
নীলোভুম নুবাজ 


চিত্তরঞ্জন হই গুল, 


পাশাপাশি পোঃ+ জেলা-_পুরুলয়৷ । 


১। কলকাতায় অনু!ষ্ঠত টেস্ট 'ক্লকেটে সফর- 
কারী ভিন্দেশী দলগুখলর মধ্যে ব্যান্তগত- 
ভাবে এই খেলোয়াড়ের সংগ্রহের সীমা 
কেউ ছাড়াতে পারোন । 
১৯৭৮-ইস্টবেঙ্গলৈর বরদলুই ট্রফি 
জয়ের মুখ ভুমকা 'নিয়োছলেন এই 
খেলোয়াড় । 

জাকার্ত। এশিয়ান গেমসে সোনা জয়ী 
ভারতীয় দৌড়বীরঃপরবতাঁকালে অব- 
হেলা ও অনাদরে বোন ক্যান্সারে মার! 
যান। 

সদ্য অনুষ্ঠিত এশিয়ান দ্)গক ও ফিল্ড 
কাম্পাটিশনে ১৫০০ মিটার দৌড়ে 
সোনা গলায় ঝুলয়েছেন এই ভারতীয় 
আযাথালট। | 

বাংলার এই আ্যাথালট এঁশয়ান দ্রুঠাক 
ও ফিল্ড মিটে ভারতের জাম। গায়ে 
লে রেসে একাট ব্রোঞ্জ পেয়েছেন 
ভারত তৃতীয় স্থান পাওয়ায় । 


//. 


ডে. 


00 


১ 


ভারত ও পাকিস্তানের যুব ক্রিকেট দলের 

মধ অনুষ্ঠিত “মিনি টেস্টে পাকস্তান 

দলের নিভরযোগ্য খেলোয়াড় । 

এই ছিপাছপে চেহারার পাঞ্জাবী ফুট- 

বলার ৭৭ সালে কাবুলে ভারতীয় 

দলের আধনায়কত্ব করেছেন । 

৭। বিশ্ব দাবা চাাম্পয়ন রুশ দাবাড়ু কার- 
পোভকে গত'বছর খেতাব ধরে রাখতে 
যথেষ্ট বেগ দিয়েছিলেন এই খেলোয়াড় । 

৮। ইংল্যাণ্ডের এই বিশ্বখ্যাত উইকেটকিপার 
৮৯টি টেস্টে ২৩৩ ক্যাচ ধরেছেন । 

৯। গতবছর আই এফ. এ শিল্ডে মোহন- 


ও 


রে 


বাগানের ফায়ারং স্কোয়াডের সবচেয়ে 
ধারালো অগ্র 
শব্দ-জব্দ পাঠাবেন শুধু ছাত্র-ছাত্রীরা 
শব্দ-জব্দ'র সমস্যা সৃষ্টি ও তার 
প্রতিকারের দায়িত্ব পাঙক-পাঠিকাদের । 
তবে আমাদের ইচ্ছা স্কুলের ছাত্র-ছাত্রী" 
দের মধ্যেই তা সীমিত থাক। তারা 
যেন সমস্যা ও সমাধান একই সঙ্গে 
আমাদের কাছে পাঠনি। যাদের পাঠান 
শব্দ-জব্দ ছাপা হবে তারা পুরস্কার 
স্বরূপ পঁচিশ টাকা "পাবেন । তবে নিজ 
নিজ স্কুলের প্রধানের সার্টিফিকেটসহ 
শব্দ-জব্দ পাঠান আবশ্যিক। সঙ্গে পুরো 
নাম, ঠিকানা ও অভিভাবকের নাম 
লিখতে ভুলবেন না। 


ছকটি অবশ্যই পূরণ করে শব্দ 
ব্দের গঙ্গে পাঠান । 


নাম পাশা 


গা 2ি 


অভিভাবকের নাম 


বিদ্যালয় প্রধানের স্বাক্ষর 


বিদ্যালয়ের সীলমোহর 


২৩ গম রজার ও এ হর ওত ৬০০ এ ও পা ও জজ ও এ জে 55 ও চক 


শব্দ-জব্দের উত্তর ২৬ জানুয়ারি) 
পাশাপাশি 


১। অলোক ২। 
ীবভাস ৪1 নিমাই &। 


উপর-নীচ 


কেস্পেস ৩। 
অধীপ। 


১।. অমিত ঙ। সমর ৭। সুভাষ 
৮। বার্তোন ৯। গ্রদীপ। 


(কেউ সঠিক উত্তর পাঠানান ) 


১। একটি টেস্টে সবোচ্চ উইকেট দখল 
করেছিলেন কে? কোথায় কোন্‌ টেস্টে 
এই রেকর্ড করোছলেন 2 

২। টেস্ট ক্রিকেটের দ্বিতীয় উইকেট জুটিতে 
রেকর্ড সংখ্যক রান (৪৫১) করেছিলেন 
ডর্যু এইচ পয়সফোর্ড ও 'ডি জি 
ব্রযাডম্যান। ব্যান্তগতভাবে কে কত রান 
পেয়েছিলেন 2 


_৩। ১৯৭০ বিশ্বকাপ ফুটবলে জয়ী ব্রাজিলের 
অন্যতম ধারালে। অগ্্র এই ফুটবলারের 


কীনা ২. ০ সিনে সৌর তে 


বিশ্বকাপে খেলতে যাওয়ার কিছুদিন 
আগে চোখে গুরুতর অপারেশন হলেও 


বিশ্বকাপ জয়ী দলে তার বীধা জায়গ। 
কেউ কেড়ে নিতে পারোন। 

৪ বিশ্ব ফুটবলের কিংবদন্তী এই খেলোয়াড় 
১৯৭৪ বিশ্বকাপে দর্শক হিসেবে খেল৷ 
দেখলেও প্রণতাদন সংবাদপত্র ও টেলি- 
1ভশনে থাকতেন সংবাদ-শয়োনামে । 

&। - ব্রিশের দশকে ইতালির এই প্রাচীন পন্থী 
সমর্থ ও সাহসী রাইট হাফ কখনে- 
সখনো সেণ্টার হাফে আযাটা]কং ফুটবল 
খেলতেন। কিন্তু ব্যান্তগত জীবনে 
দারুণ উচ্ছুংখল ছিলেন।, 

_ সংগ্রাহক 


প্রশ্ন ও উত্তর (২৬ জানুয়ারি ) 

১। লারুনা জযাঞজেল। লারুনার জন্ম এখন 

থেকে ৬১ বছর আগে । 

২। 'লিওনিডাস-ডি-সিলভা । 

৩। উইলফ্রেড রোডস। ইংলযাণ্ডের অধি- 
নায়কত্ব করেন ওয়েস্ট ইওজের 'বিবুদ্ধে 
িংসটন টেস্টে ৫২ বছর ১৬৫ দিন 
বয়সে। জর 

৪। ২৮৭ 'মানটে ১৯৩২-৩৩ সিরিজে 

অফল্যাও টেস্টে িউাঁজল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে 

, ইংল্যাণ্ডের ওয়ালিহ্যামণ্ড ত্রি-শতাধিক 

রানের ইনিংস খেলেন । 

৫&। ১৫১ রান। নিউজিল্যাণ্ডের বব এফ 
হেস্টংস (১১০) এবং আর ও কলিঞ্জ 
(৬৮-অপরাজিত ) অকল্যাণ্ড টেস্টে 
পাকিস্তানের বিপক্ষে ১৯৭২-৭৩ 
সাঁরঞ্জে এই রান করেন। 


এখন থেকে “খেলার আসর'-এর এক 
বছরের গ্রাহক ঠাদ৷ সাধারণ ডাকে ৬৫ টাকা । 
ছয় মাসের জন্য ৩৫ টাক । রেজোস্ট্রি ডাকে 
পেতে হলে আঁতীরস্ত যথাক্রমে ৪০ টাকা ও 
২০ ট্রাকা দিতে হবে। গ্রাহকর। 1বশেষ 
সংখা বিনামূলেঃ পাবেন । গ্রাহক-াদা মনি- 
অর্ডার বা ব্যাঙ্ক-ড্রাফট করে পাঠাতে পারেন । 
পাঠাবেন আমাদের সহযোগী প্রাতষ্ঠান 
6951511) 110115017, ৭ হীওয়ান [মিরর 
“স্ট্রিট, কলকাতা- -৭০০০৯৩ ঠিকানায় । ! 
মনে রাখবেন চখদার 'নতুন হার চালু | 
হয়েছে ৬ এপ্রল :৭৯ সংখ্যা থেকে। 


সাকুলেশন £ ৭ ইয়ান মিরর স্ট্রিট, 
(কফলকাতা-৭০০০১৩, ফোন £ ২৪-৮৬৮১। 


এর লেখা বই “ডাউন দ্য লাইন” | 
' ভারতীয় টেনিসের এক জীবন্ত ছবি তুলে ধরে । 
জগতের শ্রেষ্ঠ প্রতিভ। এই ভারতেই আছে। 

তাদের খুঁজে বার করা, তালিম দেওয়া 

এবং বিশ্ব টেনিস মানচিত্রে প্রতিষ্ঠিত করাই 

আমার সাধনা । 

গ্রর সিগারেট ঃ নাম্বার টেন ফিল্টার 


তাঠা 0081 ৪দির।90-- 


হিবিপ্রও সতবীকরণ : ূ ূ 
লিগারেট খাওয়া স্থাস্থ্বোর পক্ষে ক্ষতিকর 010887616-9/0100151$0091005101168101 


খবর্দার $ সাত জুলাই'এর ওই মহারণের 
ফল কি হবে তা সুনার্দষ্ট করে জানত 
কাটুণীনস্ট আল আর দু'দলের কর্মকর্তী- ও 
খেলোয়াড়র। ৷ ঠিক হল খেলা ড্র" হবে। 
কোন ঝামেলা নেই । অর্থাৎ 'গট-আপ;। 
এই গুজব ছাড়িয়ে পড়েছিল শনিবারের শেষ 
বেলায় ময়দানের আক।শে বাতাসে । 
কাটুণীনস্ট আলকে পেলাম শাকাশবানীর 
সামনে, খেলা দেখে ফিরছেন, লম্বা-চওড়া, 
' |সাদা-কালো ডোরাকাটা ঝকঝকে একটি 
সার্টগায়ে খুশী মনে মাঠ থেকে বৌরয়ে এগয়ে 
যেতে দেখে সামনে দাঁড়ালাম) ছোট-খাট 
মানুষ আম, একটু নীচু হয়ে চশমার ভিতর 
দিয়ে দেখে বললেন_-'পাঁচুবাবু যে, ক 
খবর ?' 'আচ্ছা আলিদা খেলার আসরে 
আপান কাটুন দিয়ে বলেছেন__ইস্টবেঙ্গল 
আগে গোল দেবে। পরে মোহনবাগান ত৷ 
শোধ করে দেবে-তাই তে। হোল। অত 
আগে থেকে আপন জানলেন কি করে ? সময় 
নষ্ট না করে সরাসার প্রশ্ন কার । 
“কেন জানব না! আরে আমরা শপ্পাঁরা 
তে সত্্ুষ্ট__আমরা অমন আগে থেকে 


জানতে পাঁরি। বলে এক রহস্যময় দ্রষ্টবোর 
মত এক হাঁস হাসলেন। ব্যাপারট। ঠিক 
বোধগম্য হল না। 

ধীর পায়ে এাগয়ে গেলাম বটতলার 
দিকে। ফুটবলের কোন রহস্য যেখানে 
অনাবন্কৃুত থাকে না। পেয়েও গেলাম 
বটতলা-মজালনসে আঁভজ্ঞ কয়েকজনকে । 


আমাকে দেখে ওদেরই মধ্যে যান সবচেয়ে 
(এই নিয়ে মোহনবাগান ঃ ইস্টবেঙ্গল খেলা 
$১১ বার, জাতীয় ফুটবল একবার ও বিদেশী 
ক্যান টিমের খেলা দেখছেন অন্তত আটবার ) 
তান আমাকে মাঝখানে দাড় কারয়ে রেখে 
বললেন--'আচ্ছ। তুমি বল পাচুদা, প্রথম 
হাফে ইস্টবেঙ্গল ভাল খেলেছে, ঠিক আছে। 
সাবর গোলের সুযোগ মস করেছে তাও ঠিক, 
কিন্তু সাবর মোহনবাগানের বাকের ভূমিকা 
নিয়ে গোল লাইন থেকে একটা বল টেনে 
আনল এটা কেমন কথা! তারপর দেখ__ 
মোহনবাগানের গোল । মানসকে যেন "চন্ময় 


গুজব তাহলে মতি) হলে 


ডেকে এনে গোল পাইয়ে দিল। মানস ফার্ট 
হাফে এসে ভাস্করকে ফি ষেন বলে গেল হেসে 
হেসে। বদেশকে তো৷ দেখলাম চচিম্ময়ের 
[পিছন পন ঘুরতে । আৰার দেখ-মাঝ 
মাঠ থেকে প্রসূন, গৌতম সব সট নিচ্ছে ঠ কেন 
রে বাবা, এগোতে হয়? তুমি তোজান না 
প্রতাপ 'বার বার কাছে বসা ফটোগ্রাফারদের 
জিজ্ঞাসা করাছিল খেলা শেষ হতে বাঁক কত? 
এমন আরও কত বলা যায়। তুম জিজ্ঞেস 
কর সবাইকে, আম যা বললাম ঠিক কনা ।, 
আমি জিজ্ঞেস করব ?ি, কাকেই বা করব ? 

বটতল। জুড়ে এক কথা, আভিজ্ঞ বট- 
গাছটিও তাতে সায় দিল। অগত্যা ছুটলাম 
ছিরে মোহনবাগান তাবুর 'দকে। যাঁদ 
কাউকে পাওয়া যায়। কিন্তু পিকে নেই, 
আধনায়ক দিলীপ পালত নেই । ফিরে এসে 
একটু রাতে পাকড়াও করলাম দিলীপ 
পাঁলতকে) বললাম; 'বিটবৃক্ষ যাতে সায় দিয়েছে 
তুমি তাকে অস্বীকার করতে পার ?, একেবারে 
আক্রমণাত্মক ভাঁঙ্গমায় । 

'দিলীপ্র ইস্টবেঙ্গলের চাপের পরেই এই 
আক্রমণের মুখোমুুখ হয়েও হেসে ফেলে 
বলল--'ক ব্যাপার বলুনতো 2 এমন একটা 
উত্তট কল্পন৷ মাথায় এলো ক করে 2 

'না সবাই বলছে তে ? 

'আচ্ছ। পাঁচুদা,সবাই বলছে বলে আপনার 
মত লোকও বলবে ?ঃ 

এরপরে আর কোন কথা বলা যায়ঃ 
ওর মতে আম যখন তৈমন লোক'। টোলিফোন 
করলাম পি কে-র বাঁড়। বাঁড় নেই। তান 
সেই মুহুতে সাংবাদিক । 

ধরলাম ইস্টবেঙ্গল আঁধনায়ক প্রশান্তকে । 
ও ক্ষেপে গেল, 'আচ্ছা পীঁনুদা তুমি কি? 
হাতে পেয়ে এত বড় ম্যাচটা জিততে 
পারলাম না। বাঁড় বসে নিজের ১পরের 
যার হাত পাচ্ছি তাই কামড়াচ্ছি। আর তুম 
বলছ ম্যাচ ছেড়ে দিয়েছিঃ মোহনবাগান- 
ইস্টবেঙ্গল কেউ কাউকে পেলে কোনাঁদন 
ছাড়ে ? খুব খারাগ লাগছে-মন খুব খারাপ, 
জান তে? 


2 
৫. 


কই সূত্র ও আবেদনে : 


চন্দ্র রোডে শানবার 


গুজব, নিছক গুজব 


পলাশী শীট িকথড 
গলগের ভীষণ লড়াই যতই এগিয়ে 


আসণছল, উত্তেজন। ততই মাত্রাছাড়া হচ্ছিল । 
শকন্তু শনিবারের গ্বৈরথ-এর [তিন-চার দন 
আগে থেকে রাজ্যের সরকার, প্রশাসন, পুীলশ 
সঝাই যেমান একটু নড়াচড়া শুরু করলো। 
(এবং তা বেশ 'সাঁরয়সাল 1) অমান ম্যাচের 
ফল [নিয়ে একট। ফন্তুধারা কথাবার্তা প্রায় সর্ব 
আলোচিত হতে লাগল'। অর্থাৎ যতই হৈ হৈ 
ইস্টবেঙ্গল অথবা মোহনবাগানের জোরালো 
সমর্থকরা করুক, যত বিরাট ব্যবধানে জয়ের 
স্বপ্নীবলাসে ওরা বিভোর থ্ৰকুক, ম্যাচ ড্র 
হচ্ছে । এই ড্র করার জন্যে নাঁক মন্ত্র 
মশাইদেরও কেউ কেউ দুই ক্লাবের কর্মকর্তাদের 
এ ব্যাপারে বোঝানো শুরু করেছে । জয়- 
পরাজয়ের পরে আনাশচিত ভবিষ্যতের ঝুশক 
কেউ নাক নিতে চাইছে না, বশেষ করে 
জানাপ্রয় মুখমন্ত্রী যখন বিদেশে । এটাই 
গুজব । 

এই গুজবই ম্যাচের আগে ডালপাল৷ 
বিস্তার করে মহার্হে পাঁরণত হয়েছিল । 
কালে বাজারের পথে একজন বললেন, নাঃ 
মাঠে যাচ্ছি না। শুধু শুধু ওই ধকল আর 
সইব কেন। ম্যাচ যখন ড্র হচ্ছেই ! 

দু' একজন আরও সরেস গপ্পো বানাতে 
ছাড়লো না। শুকুবার রাত বারোটা পরন্ত 
মন্ত্রী পর্যায়ে তৎপরতা চলেছে (যেন নিবাচনের 
আগের রাত!) ম্যাচ ভু হোক। মচের 
সকালে এক বহুল প্রচারত দৌনকে এক 
স্বনামধন্য খেলোয়াড়ের প্রাতিবেদনে বেরোল, 
'আঞ্জকের ম্যাচ স্বাগত হবে যাঁদ অমীমাংাসত 
থাকে । বস, গুজব আরও কোমরে জোর 
পেল, যাঁদও দুই গ্রতদ্বন্বী কোচ এঁদনই 
সাক্ষাৎকারে জয়ের আশা প্রকাশ করেন। 

মাঠে গিয়ে কি দেখা গেল? ইস্টবেঙ্গল 
পুরো৷ ৩২ মিনিট মোহনবাগানকে চেপে 
রাখল । ডিফেন্সের ভুলে গোলও পেল। 
অবশ্য সাঁবর ২টি গোল মস করল যা মস 
কর। অনেক অনুশীলন করেই শিখতে হয়। 
সুরজিতের সারাক্ষণ দীঁড়য়ে থাকা, আর 
একাদকে ডোভডের ২টি তীব্র সট প্রতাপ 


অনেক কষ্টে গোল বাচাল। চন্ময়ের ব্যাক 
পাসকে অনেকে মানসকে থু পাস দেওয়। 
বলতে পারে। কিন্তু শেষ পর্বে বিদেশের 
সট মুখে লেগে 'মাঁনট দেড়েক মনোরঞ্জনের 
পৃথিবাঁটা দুলে ওঠা? (যা গোল. হতে . 
পারতো |) এত কিছুর পর ি বলা চলে, 
ইস্টবেগল-মোহবাগান ম্যাচ ড্র করার নির্দেশ 
বা অনুয়োধ ছিল ? রি 
আসলে ১৯২৫ থেকে যে দ্বৈরথ চলে 
আসছে তা কখনোই গড়াপেটা হওয়। কা 
সম্ভব? কোনাঁদন কেউ শুনেছে কী ? আসলে 
অন্য সবই হতে পারে তবে "ইস্টবৈঙ্গল- 
মোহনবাগানের লড়াই ( কী কলকাতায়, -কী 
অনার ) কখনো৷ গড়াপেটা হতে পারে না। 
গুজব, নিছকই গুজব। স্মভাষ দত্ত 


এবারের শারদীয়া 
খেলার আসর 


যেমন লেখা, তেমনি 
ছবি। র্ীন ছবির মেলা। 


আরও জমজমাট হয়ে 
বেরোবে পুজোর 


অনেক আগে । 

পুজো সংখ্যার বিজ্ঞাপন 
গ্রহণের শেষ তারিখ 
৩১ জুলাই। রডীন 
বিজ্ঞাপনের শেষ দিন 
২১ জুলাই। 
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সাত জুলাই-এর ঠিক 


স্টাফ রিপোর্টার £ সাত জুলাই-এর 
মহারণের আগেই তিন প্রধানের এক মহমেডান 
স্পোর্টিং চ্যাম্পয়নীশপের দৌড়ে দ্বিতীয়বার 
ধার৷ খেল জর্জ টোলগ্রাফের সঙ্গে গোলশূন্য 
ড্রকরে। মহমেডান প্রথম ম্যাচেই ক্যালকাট। 
গঞ্জমখানার সঙ্গে ড্র করে পয়েন্ট খুইয়োছল । 
রেলওয়ে ফুটবল ক্লাবের সঙ্গে ম্যাচটিতে 
মহমেডান শেষ পাঁচ 'মানটে দুটি গোল পেয়ে 
যায় মাঠে দারুন গণ্ডগোল সত্তেও রেফারির 
খেল৷ চালিয়ে যাওয়ার বেপরোয়া "সিদ্ধান্তের 
“দৌলতে । ওই সময় মাঠের একপ্রান্ত জুড়ে 
ছিল পুলিস এবং অন্যাদকে আক্রান্ত হয়েছিল 
রেলওয়ের খেলোয়াড়রা । গোল দুটো৷ সে 
সময়েই হয়েছিল । 

বড় লড়াই-এর আগে ইস্টবেঙ্গল হঠাৎ 
করে বিগ্রী অবস্থায় পড়েছিল হাওড় 
ইউনিয়নের 'বরুদ্ধে ১-৯ড্র-র পর ৩৪ 
িনিট পর্যন্ত আর গোল না পেয়ে। ইস্ট- 
বেঙ্গল খেলোয়াড়দের মধ্যে পরস্পরের বোঝা- 
পুড়ার ঘাটতি চোখে পড়েছিল বড় বৌশ। 
ছাঁব্বশ মিনিট স্ট্রাইকার হিসেবে খেলে 
মনা সেদিন গোলও পেয়োছল একটা। 
চোট পেয়ে ওকে বসতে হয় এবং পাঁরবর্তে 
খেলে সাজ্জাদ । মাত্র ১৮ মিনিট খেলে 
সাজ্জাদকেও বসতে হয় এবং আধিনায়ক প্রশান্ত 


নামে। মূলত ডোভড ও সাঁবর ভাল খেলায় 


ইস্টবেঙ্গল সোঁদন জয় পেয়েছিল ! 
মোহনবাগান পরপর দুটে। ম্যাচেই ইস্টার্ন 
রেলওয়ে এবং টালিগঞ্জ অগ্রগামীর বিরুদ্ধে 
২_০ গোলে জিতলেও ফরোয়ার্ড লাইনের 
তেমন বাহাদুরী ছিলনীন। 1 বড় ম্যাচের আগের 
দুটি ম্যাচে এমন খেলায় তাই সমর্থকদের 
অনেকেই হতাশ হয়েছেন। রণাঁজত দুটি 
ম্যাচ খেলে একটি করে গোলও পেয়েছে । 


. ইস্টবেজল-৩ 
হাওড়া ইউনিয়ন-১ 
€(মনজিত ও (জুত্রত) 
ডেভিড-২) 


বড় লড়াই-এর আগে শেষ ম্যাচটিতেও 
ইস্টবেঙ্গল ফরোয়ার্ডরা তেমন ভালে। বোঝা- 
পড়ার নজীর রাখতে পারেনি। সৌঁদন 
সুরাঁজত ও াহর ছিলন। ফরোয়ার্ড লাইনে । 

শুরুর চার মিনিট বাদেই সুভাবের দুর্দান্ত 
প্র-কফ্ পোস্টে ধাক্কা খায় । তের 'মাঁনটের 
সময়ে ভাঞ্ধরের গোলাঁকক ধরে মনাঁজত 
হাওড়া ইউনিয়নের লেফট স্টপার শঞ্কর 
মিন্রকে কাটিয়ে সুন্দর গোল করে। রাইট 
আউট সুব্রত চ্যাটার্জর সোজা গোলমুখী সটে 
ধেয়ে যায় কাশ্লনন । মনোরঞ্জন চাঁকতে ছুটে 
কাম্ননকে কভার করে এবং পায়ের ফাক দিয়ে 
বল হেড়ে দেয় ভাদ্ধরের উদ্দেশ্যে । ছুটে 
এসে বল ধরে ভল্ট দেবার ভাঁঙ্গমায় থেকে 
ভান্কর টার্গেট মিস করে এবং ফের ঘুরে বলের 
পিছু ছুটলেও ত৷ জালে চলে যায়। এরপরই 
মনজিত চোট পেয়ে বসে যায় এবং সাজ্জাদ 


নামে। পরে সাজ্জাদেরই বদলী নামে 
আধনায়ক প্রশান্ত । কাজলকে এগিয়ে 
খেলানো হয় । 


শেষ ছ" মানট আগে ইস্টবেঙ্গল আরও 
দুটি গোল পায় মাঝখানের ৩৯ মানট বিরান্ত- 
কর খেলায় সময় কাটিয়ে। প্রশান্তর কাছ 
থেকে বল পেয়ে ডেভিড আগুয়ান গোলকিপার 


. প্রথমে গোস্টে লেগে পরে 


আগে তিন প্রধানের খেলাতেই দাপট ছিল ন৷ 


| ইবন; হাওড়া ইউনিয়ন | | 


অশোককে ফাকি দিয়ে গোল পায়। খেল৷ 
শেষের এক মিনিট আগে সুভাষের সেণ্টার 
গেয়ে কোণাকুপি সটে ডোভড আরও একটি 
গোল করে। 
মোহনবাগান-২ ইস্টার্ন রেলওয়ে-০ 
€(পায়ান ও রণজিত ) 
শুরুর ৯ মানট বাদেই বিদেশের ব্যাক 
পাস ধরে পায়াস তীর সট নেয় এবং বল 


গোলকিপার 
সজতের হাত ছু"য়ে গোলে চলে যায়। 


দ্বিতীয়ার্ধের ১৪ মানটে প্রসূনের লব পৌঁছায় 
রণাঁজতের কাছে। লেফট স্টপার সরল 
গোলকিপারকে ব্যাক পাস করলে রণজিত 
ছুটে গিয়ে বল ঠেলে গোল পায়। রণাঁজত 
এঁদনই এ মরশুমে প্রথম খেলল এবং গোল 
পেল। ঘ্যামের বদলী হয়ে সে মাঠে 
নেমোছল দ্বিতীয়ার্ধের প্রথমেই | 

সারা খেলায় ইস্টার্ন রেল কোন হান। 
দিতে পারোন মোহনবাগান রক্ষণে। তারা 
সবসময় কেবল মোহনবাগান ফরোয়াড়দের 
বাধা দেবার চেষ্টা করেছে। তাতেও কোন 
বিক্লম ছিল না। অথচ মোহনবাগান গোল 
বোৌশ পেল না কেবলই ডানদিক 1দয়ে মানস 
মারফতে আক্রমণের চেষ্টার ফলেই । 


মহমেডান স্পোর্টিং-২ 


রেলওয়ে এফ সি-০ 

(হাবিব ও সুজাত ) 
শ়ষাটি মিনিট পর্যন্ত 
মহনেডান পাধনি। কারণ খেলাটায় তারা 
গোলের মতো সুযোগ একবারও করতে 
সারেনি। সানজার একবার ফেবল গোলি- 
পার গকরথকে পেয়েও গোল করতে পারেনি । 
রেলওয়ে ফুটবল ক্লাব কোনো ভালো 
আরুমণ তো করেইনি, খেলাটাকে বরাবর 


কোন গোল 


মাঝমাঠে'বেঁধে রাখায় সচেষ্ট ছিল । সুজাতকে 
খেলানোর ইঙ্গিত পেতেই সানজার ছুটে গিয়ে 
আঁফাসয়ালদের ধমকানে। শুরু করে । কয়েক 
মিনিট বাদে আবার তাকে যখন মাঠের বাইরে 
আসার নির্দেশ দেওয়া হলো, তখন সে জার্স 
খুলে ছুড়ে দিয়ে উদাম গায়ে মাঠ ছাড়ে । 

এাঁদকে কোনো গোল না হওয়ায় সবুজ 
গ্যালারর দর্শক আসন থেকে মাঠে ই'টের 
টুকরো৷ পড়তে থাকে । খেলা শেষের *্পাচ 
'মানট আগে পুলিস গণডগোলের অণচ পেয়ে 
বেপরোয়া লাঠি পিটিয়ে দর্শকদের মাঠের 
বাইরে বার করার চেষ্টা করে। পৃব কোণে 
তখন পাঁচশ তারশজন পুলিস দর্শবদের ই'্ট 
ঠেকাতে না পেরে াঁছয়ে এসে মাঠের 
অনেকট। জায়গা দখল করে নেয় । রেফারি 
মিলন দত্ত তবুণ্ড পশ্চিম দিকে খেলা চালাতে 
থাকেন। হঠাৎ সাইভ লাইন থেকে বহুজন 
মাঠে ঢুকে রেফারির চোখের সামনে রেলদলের 
খেলোয়াড়দের মারধর শুরু করে। অলক 
মজুমদার ঘুণষর ঘায়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে । 
টিকশোর মুখাঁজির চোখে জলত্ত সিগারেট চেপে 
ধরা হয়। মাঠের ভেতরে তখন মহমেজানের 
একাধিক কর্মকর্তাসহ বহু দর্শক ঢুকে পড়েছে 
এবং পুবাদকে কয়েক ডজন পুলিস হা 
থামাতে ব্যস্ত, তখনও রেফার খেলা বন্ধ 
করেনান । এবং সেই অবস্থায় মহমেডান 
হঠাৎই গোল পেয়ে যায়। 

হাবিব খানের পর লব থেকে মহম্মদ 
হয়বব [বন। বাধায় (একজন মাত রেলওয়ে 
খেলোয়াড় ছিল গোটা রক্ষণ এলাকায় এবং 
অলোক তখনও মাটিতে শুয়ে ) গোল করে। 
দু" মিনিট বাদে হাবিব থেকে খাবাজি সেণ্টার 
করে। খাবাঁজর সেণ্টারে ভাল মেরে সুজাত 
গড়ের মাঠে প্রথম গোল পায় (২-০)। দুই 
গোল হয়ে যাবার পর রেফার খেলার 


সামায়ক বিরাঁত দেবার ফুরসত পান এবং 
অলোককে স্টরেচারে করে মাঠের বাইরে নিয়ে 
যাওয়া হয় । 

পরে কিছু হামলাকারী জর্জ টেলিগ্রাফ 
টেন্টের গেট খুলে নিয়ে পালিয়ে যায়। ওই 
সময় ক্লাবের কর্মকর্তারা তিনজনকে ধরে 
আটকে রাখেন এবং পত্র পুঁলসের হাতে সপে 
দেন।. সাতজন পুল সহ ৩১ জন ওইদিন 
জখম হয়োছলেন। 


ইস্টবেজল-৫ 
(মিহির [হ্য।ট্রিক], 
সাবির ও সুভাষ) 
এ মরশুমে মাহিরকে নিয়ে 


কুমারটুলি-০ 


২]: অনেক ঝামেলা এবং কিছু অসস্তোষ পুঞ্জীভূত 


হাচ্ছল। কারণ সে প্রথম দশট| ম্যাচে 
একটাও গোল পায়ান। তার মতো খাটিয়ে 
প্লেয়ার যে ইস্টবেঙ্গল দলে বড় প্রয়োজন 
এই বোধট] ছিল সুরাঁজত, সুভাষ, কোচ 
অরুগ ঘোষ এবং ছু কর্মকর্তারও । ভালো 
ফুটবলারের সময়ের ব্যর্থতায় সদস্য সমথকদের 
গতরদ্কার অনেক সময় ঝামেলার সৃক্টি করে। 
িহিরের অবস্থাটাও গড়াঁচ্ছল তেমান বিশ্রী 
পথে। বড় দলের পক্ষে খেলতে গেলে 
গোল গাওয়াটাই স্ট্রাইকারের একমান্র গুণ- 
ধবচার হয় বেশীর ভাগ সমর্থকদের কাচছ। 
সুরাজত ও সুভাষ তাই অনেকগুলো ম্যাচে 
ধমাহরকে দিয়ে গোল দেওয়ার জন্য প্রয়াস 
চালিয়েছে ৷ ইস্টবেঙ্গল যোদন প্রদর্শনী ম্যাচ 
খেললো এরয়ানের সঙ্গে, সেদিনও প্রথমদিকে 
শমাহর মারফতে গোল পাবার বহু কসরং 
ফরা হয়েছে । 

সবশেষে এতসব ঝাঁরুর হাত থেকে 
'মাহর রেহাই পেল কুমারটুলর বিরুদ্ধে 
খেলাটায় প্রথম গোল এবং সঙ্গে একটি 
চমৎকার হাটাট্রকও পেয়ে । ইস্টবেঙ্গল এই 
ম্যাচটায় ৫-০ জয় গেল । যার বাকি দু'টি 
এসেছে সাবির ও সুভাষ মারফতে । এ 
মরশুমে প্রথম হ্যাটাট্রক করোছল সাবির 
রেলওয়ে ফুটবল ক্লাবের বিরুদ্ধে, দ্বিতীয় 
হ্যাটান্রকের গৌরব গেল 'মাহর | 

'মাহর দ্বিতীয় মীনটেই গোল গেতে 
পারচতা। কিন্তু সেখুব কাছ থেকেও পায়ে 
বলে যোগাযোগ ঘটাতে পারোন সুভাষ এবং 
পরে সুরাঁজতের ব্লশ পাস থেকে । পরের 
মিনিটেই ইস্টবেঙ্গল গোল পায়। দেবরাজ 
কুমারটুলির লেফট ব্যাক রঘু নন্দীকে ফাকি 
দিয়ে গোলমুখে বল ফেলে । সবর শুধু 
ফাকা গোলে বল ঠেলে দেয় (১--০)1 

কুনারটচলর 1ডফেন্স সৌঁদন একদম 
পলক ছিল এবং তাইতেই ইস্টবেঙ্গলের 
একতরফ। আরুমণ ছল বারেবারে । প্রথম 
গোলটার পর কুমারটুলি একবারই মাত্র 
সুযোগের সৃষ্টি করেছিল গোল পাবার মতো । 
অবুণোদয় সেপ্টার করেছিল চমৎকার । গোলে 
শুধু একা ভাদ্ছরকে গেয়েও শান্ত দট নিতে 
পারোন। 

দ্বিতীয় গোল হয় ২৮ মিনিটে । ভান 
দিকের আউট লাইন থেকে চ্রি-কিক ফেলে 
সুভাব ভান দিকে পোস্টের প্রায় গা ঘেষে । 
ও পেতে থাক। কাজল মাথায় বল গেছনে 
ফেরায় পেনাণ্টি স্পটের কাছে মিহিরের 
মাথায় 'াহর হেডে গোল পায় (২-০)। 

বিরতির পর সুভাষের একদম মাপা 
সেণ্টার থেকে মাহর তার দ্বিতীয় গোল দেয় 
মাথা ছুইয়ে (৩-০)। এরপর [মাহরকে 


'দিয়ে হ্াট্রিক করাবার নানা ঝকমারর গর 
সাফলা আসে ১৫ 'মানটের সময়ে । মাঝ 
মাঠ থেকে মনোরঞ্জনের লব ধরে সাঁবর। 
এক সুবীরকে পেয়েও সাবির গোলে না মেরে 
বল ঠেলে দেয় আগুয়ান +মাহরের উদ্দেশ্যে । 
ভান পায়ের জোরালে। সটে মিহর হ্যাটাট্রক 
পায় ৪-০)1 পাঁচ 'মানিউ বাদেই ?মাহরের 
ক্লশ পাস ধরে সুভাষ ডান পায়ের ইনস্টেপের 
দুর্দান্ত মারে গোল পায় ৫ে--০)। সুভাষ 
এঁদন অনেক ভাল সুযোগ নষ্ট করেছে 
বশ্রীভাবে বাইরে মেরে । তবে ওর গোলটা। 
এবং মাহরকে দেওয়। পাস সব চার বছর 
আগের সুভাষকে মনে কারিয়ে দেয় । 
মোহনবাগান-২ £ টালিগজ 


অগ্রগামী-০ 
(মানস ও রণজিত) 
ছাঁব্বশ মান মান্ত মোহনবাগান ভাল 
খেলার চেষ্ট। করেছে সুন্দর দেওয়া নেওয়ায় । 
দুই স্ট্রাইকার শ্যাম ও তপন পাওয়া সুযোগ- 
গুলো কাজে লাগাতে পারলে ওই সময়েই 
আরো গোল হতো । একুশ 'মানট বাদে 
'তপনের বদলী নামে রণাঁজত। ২৭ 'য়িনিটে 
বিদেশের সেপ্টার পৌছয় গোলমুখে। শ্যাম ও 
রণাজত যথাক্রমে প্রথম ও দ্বিতীয় পোস্টের 
ধার ঘে'ষে অপেক্ষায় ছিল। প্রথমে আলতো 
করে মাথা ঠেঁকয়ে বল দেয় রণজিতকে ৷ 
গ্োলাকগার গৌতম ঝশাঁপয়ে পড়ার মুহূর্তেই 
রণাঁজত নিজে সট না নিয়ে বল ঠেলে দেয় 
আগুয়ান মানসের উদ্দেশ্যে। মানস ফাকা 
গোলে বল ঠেলে দেয়। 
এরপরেই ' খেলাট। হয়ে যায় মন্থরগাতির | 
দু'পক্ষই একে অপরকে ঘায়েল করার বাজে 
চেষ্টায় সময় কাটায়। টালিগঞ্জ একবারও 
গুছিয়ে কোন আক্রমণ করার চেণ্টা করোনি । 
শযামল একবার ওভার ল/প করে এগুতে 
থাকলে টালিগঞ্জ লেফট ব্যাক অরুণদেব 
অবৈধভাবে বাধা দেয় ৷ রেফারি সুমন্ত ঘোষ 
অরুণদেবকে হলুদ কার্ড দোঁখয়ে সতর্ক করেন । 
মাঠের চারাদক থেকে ই'ট-পাথর বার্ধত 
হয়। মাঝে মাঝে খেলাও বন্ধ করতে হয় 
রেফা'রকে টালগঞ্জ খেলোয়াড়দের আবেদনের 
পর। 
মোহনবাগানের দ্বিতীয় গোল হয় সমাপ্তর 
পাচ মিনিট আগে । 'ফ্র-কিক থেকে বিদেশ 
বল পাঠায় গোলমুখে।  তাইতে মাথ। 


মোহনবাগান £ টালিগঞ্জ, 


ছোয়াতেই রণাঁজিত গোল পায়। 

খেলা শেষে সবুজ গ্যালারি থেকে দর্শক- 
দের ঝটপট মাঠের বাইরে বার করতে পুলিসকে 
লাঠি চালাতে হয় । 
মহমেডান স্পোটিং__০ 


জর্জ টেলিগ্রাফ-০ 

দুই দলের গোলকিপার নাঁসর ও বিশ্বাজতৃ 
এতো ভালো না খেললে যে কোনে। দলের 
পক্ষেই পুরে৷ পয়েণ্ট জুটে যেতে পারতে । 
গোড়ার কুঁড় মিনিট মহমেডানের দাপট 
কিছুটা থাকলেও পরে আক্রমণ ও প্রাতি 
আক্রমণে দু; পক্ষই মেতে ওঠে। বৃষ্টিভেজা 
মাঠে প্রাতদ্বান্্ত৷ চরমে ওঠে এবং খেলার 
গতিও হয় প্রচণ্ড দুত। হাড্ডাহাড্ডি লড়াই- 


এর এই ম্যাচটাই এ মরশুমের সেরা-__এখন 


পর্যস্ত বলা যায়। প্রাতি অর্ধে একটি করে 
ডোঁনিসের তীর সট নাসির ধয়ে অদ্ভূত ভালো । 
মহমেডানের ফিলিপের লম্বা সটও খেলার 
গোড়ার দিকে বিশ্বজত ধরে অত্যন্ত তংপরতার 
দ্বারা। লতিফের কাছ থেকে ভালো পাস 
পেয়েও সুভাষ বাইরে মেয়ে মহমেডানের শেষ 
সুযোগ হারায় । পু 

খেল৷ শেষে একশ্রেণীর দর্শক জর্জ 
টোলগ্রাফ টেণ্টে ই্ট-পাথর ছু'ড়ে হামলা এবং 
ভাঙচুর করে। পুলিসকে ওইদিনই প্রথম 
এ মরশুমে টিয়ার গ্যাস ফাটিয়ে হামলাকারীদের 
ছব্রতঙ্গ করতে হয়। 


ইস্টবেগল-৪ ঃ এরিয়ান-১ 
(সাবির-২, কাজল ও (দেবাশিস ) 
সমীরণ আত্মঘাতী) ) 


প্রদর্শনী ম্যাচে এাঁরয়ান 
গোলাকপার লক্ষ্মণ বেলেলের বিব্ুম না 
থাকলে ইস্টবেঙ্গল ৪-১ নয়, বোঁশ ব্যবধানে 
জিততে পারতো । নামী-দামীদের নিয়ে 
ইস্টবেঙ্গল এ মরশুমে দশটা ম্যাচের মধ্য 
এইটাতেই তাদের-শান্তর দাপট কিছুটা দেখায়। 
এটা হতে পেরেছিল আচমকা এ'রিয়ানের 
দেওয়া একট। গোল হজমে এবং প্রথম 
পয়াতরশ মানট কোন গোল না পেয়ে। 
'দ্বিতীয়ার্ধ শুরুতে মাহরের বদলী ডোভডকে 
নামাতেই খেলাটার গতি হয়ে যায় সম্পূর্ণ 
ইস্টবেঙ্গলের অনুকূলে । তাছাড়া সমীরণের 
দ্বারা আত্মঘাতী গোলও এরিয়ানের মনোবল 
ভেঙ্গে নড়বড়ে করে দেয় । 
সুভাষকে স্ট্রাইকার খোঁলিয়ে ডোভিডকে 


খেলা শেষে গ্যালারি থেকে দর্শকদের মাঠের বাইরে বার করতে 


মোহনবাগান * রেলওয়ে ফুটবল ক্লাব 


দেওয়া, হয় লেফট আউটের জায়গাটি । ডোভিড 
দাপটে খেলেছে এবং ভাল মাপা সব সেণ্টার 
গুল ফেলেছিল পেনাণ্টি বক্সের ভেতরে। 
ওইগুলর দু'টি থেকে ইস্টবেঙ্গল গোল 
পায়। 

সার৷ খেলাটায় ডিপ ভিফেন্সে ইন্টবেঙ্গলের 
শস্ত বাধন থাকলেও প্রথমার্ধে তারা৷ গোল 
পায়ীন মাঝমাঠের খেলোয়াড়দের দৌরাতে, 
ঘাটাতি থাকায়। তবুও দেবরাজ দারুণ 
সহযোগিতা করেছে ফরোয়ার্দের নিজেই 
খেটেখুটে বল জুগিয়ে। হাতে ব্যাণ্ডেজ 
নিয়েও কাজল চ্যাটা্জ এ মরশুমে প্রথম /খেলে 
নির্ভরত। 'দয়েছে। ওর প্রায় ৩০ গজের 
দুর্দান্ত সটের গোলটি দেখার মতো এবং 
দিনের সেরা তে৷ বটেই। 

নীচের দিকে জখাকয়ে খেল সত্তেও 
ইন্টবেঙ্গল প্রথমার্ধে গোল পায়ীন কেবলমান্ন 
ডানাদক দিয়ে সুরাঁজত ও মিহির মারফতে 
আক্রমণ রচনার ফলেই । মাহরের মতে৷ 
গুণী প্লেয়ারকে দিয়ে এ মরশুমে গোল পাবার 
চেষ্টা এদন পণুশ্রম হয়েছে কেবল। ওই 
সময়টায় যাকে দিয়ে খেলালে গোড়াতেই 
সাফল্য পাওয়ার সন্তাবন৷ গুছল সেই সাবর, 
কেবল এাঁদক ওদিক ছোটাছুটি করেছে 
অন্যদের কাছ থেকে বল না পাবার ফলেই। 
অথচ দুবার 'মাহর গোলে সট নেবার মতে। 
ভাল অবস্থায় ছিল। কিস্তু সফল হয়ান। 
িন্বায়ের সেপ্টার (৩ মিনিট) ধরে সাবির 
ঠেলে দেয় মাহরকে। পেনাণ্টি বক্সের 
ভেতর থেকে হর সট নেয় এবং লক্ষণ তা 
ধরে ফেলে চাঁকতের ডাইভে। চার মিনিট 


বাদেই সুরাজতের সেণ্টার পেয়ে মাহর নীচু 
হয়ে হেড. দেয় প্রথম পোস্টের ধার ঘে'ষে 
এবং তা থেকে বল ফেরে লক্ষণের পায়ে 
ধারা লেগে। * 


সতের মিনিটের সময়ে এরয়ানই দুম 
করে গোল করে বসে। দেবরাজ ব্যাক পাস 
দেয় চিন্ময়কে । চিন্ময় হেডে বল ক্রিয়ার 
না করলেও পায়ে "সট নেবারও যথেষ্ট সময় 
পেয়েছিল। কিস্তুসে বল সাইড লাইনের 
দিকে টানবার চেষ্টা করতেই আগুয়ান 
দেবাশিষফ পৌছে যায় ওর কাছে। ভাস্করকে 
ব্যাক পাস এবং বল বের করে নেওয়া, এই 
রকম দোনামনা অবস্থায় 'িন্ময়ের কাছ 
থেকে বল কেড়ে নেয় দেবাশিস । এগয়ে 
আসা ভাগ্করকে লক্ষা রেখে ডান পায়ের, 
ভান্ভুত ভাল সটে দেবাশিস গোল পায় (১-০)। 


এক গোলে এগিয়ে থেকে এাঁরয়ান মাঝে 


মাঝে ফু*সে ওঠার চেষ্টা করে। 
বিরতির দুশমানিট সাগে সুরাজতের রশ 

পাস ধরে সাবির শঙ্তু' সট নেয়, 'কন্তু তাও 

লক্ষাণ ধরে ফেলে । 

দ্বিতীয়ার্ধে ডোঁভড নামতেই ইস্টবেঙ্গল গোল 

শোধ করে। প্রথম মিনিটেই ডেভিড অন্তত 

ভাল সেন্টার ফেলে ডানাঁদকে ঠিক সুরজিতের 


কাছে। সুরজিত এগিয়ে আসা বিশ্বাজতকে : 


ডাইনে রেখে বল ঠেলে দেয় বকের মাঝে 
সাবিরকে। , সর্মীরণকে সামনে পেয়েও সাবির 
দ্বিতীয় -র 
লক্ষণকে প্রথম পোস্টে রেখে (১-৯)। 

সুরাজত ফাক দেয় বিশ্বাজতকে খুব 
সহজেই । তার সট সমীরণ আটকাবার 
চেষ্টা করতেই পায়ে লেগে গোলে যায় 
লক্ষাণকে অবাক করে (২-১)। সুরাঁঞ্জতের 
ফ্ল্যাগ কিক পেয়ে সাবির পেছনে ঠেলে 
আগুয়ান কাজলের উদ্দেশ্যে । কাজলের 
লম্বা। সটে ইস্টবেঙ্গল তৃতীয় (৩-১) গোল, 
গায় । 

শেষ বাঁশ বাজার [তিন মিনি9..আগে 
ডোঁভডের আরও একটি মাপ। সেন্টার পেয়ে 
সাবির।হেডে গোল দেয় (৪-১)। 


খিদিরপুর-১ 
€(অমিভ ) 


মোহন্বাগান-৫ 


(বিদেশ-২, শ্যাম, 

প্রসূন ও মানস ) 

এ মরশুমে, মোহনবাগান অনুরাগীদের 
প্রথম কষ্ট দিল খাদরপুরের স্ট্রাইকার 
আিত বাগচী। নাট ম্যাচে মোহন- 
বাগান সৌঁদনই প্রথম গোল হজম করল। 
গোলের পরে পরেই তারা ফু*সে উঠল এবং 
পাচটা গোল করল যার দুটিই এসেছে বিদেশ 
মারফতে । 

পাঁরচ্ছন্ন খেলেছে খিদরপুর । তাদের 
অন্ভূত ভাল বোঝাপড়া এবং জমিতে রেখে 
খেলা তাক লা?গয়েছে । মোহনবাগানের ক্রমাগত 
আক্রমণের মুখেও খাঁদরপুরের 1ডফেও্াররা 
গোলমুখে জড়ো হয়ে জটলা সৃষ্টি করোনি। 
ঠিক ঠিক জায়গামত ধীর বুদ্ধ প্রয়োগে হানা- 
দারদের পরাক্রম সব বরাবাদ করতে সবসময় 
সতর্ক ছিল শ্যাম, দীপচ্কর, অশোকলাল ও 
দেবদ্যুতি। ফলে মোহনবাগানের স্ট্রাইকাররা 
শ্যাম ও পায়াস এবং পরে নয় 'মনিট খেলে 
তপন একদম অকেজো হয়ে পড়েছিল । 

শুধু কেবল আক্রমণ বুখেই না, এতগুলো 
গোল খেয়েও মাঝে মাঝেই খাঁদরপুরের 


পোস্টে লক্ষা রেখে -রল মারে - 


ঞ 
এ 
খ 
নু 
তে 


ছাড়য়ে ছিটিয়ে আক্রমণের প্রয়াস গঠনযূলক €% 


'মোহনবাগান, * টালিগঞ্জ তগ্রগা৯ 


ফুটবলের নজীর রেখেছে । খেলাটায় তাই 
প্রাতদ্বান্দুতাও জবর ছিল । 

প্রাতপক্ষ যাচাই-এ প্রথম কুঁড় 'মাঁনট 
- অবহেলায় কাল্ক্ষেপ করেছে মোহনবাগান । 
মাঝ মাঠের খেলোয়াড়দের সাহায্য ছাড়াই 
ফরোয়ার্ডরা আক্রমণের চেষ্টা করেছে এবং 
ওই »ময় প্রাতিবারই বাধা পেয়েছে । 

থেকে থেকে মোহনবাগান গোলের দিকে 
খাদরপুর বেশ কয়েকবার ধাবিত হয় । কুঁড় 
মিনিটের সময়ে মাঝমাঠ থেকে বল ঠেলে 
দেয় উত্তম সাইড লাইনের ধার ঘে'ষে দীড়ান 
সোমনাথকে। সে বল পায়ে ধেয়ে গেলে 
শ্যামল ট্যাকল করার মুহূর্তেই ব্যাকপাস 
করে পিন্টটকে । চাঁকতে জায়গা দেখে ?পণ্ট; 
উঁচু সেন্টার করে আমতের মাথায় । প্রতাপকে 
কিছুগান্র সুযোগ না দিয়ে আমতের মাথ। 
থেকে ছুটে বল জালে জড়ায় । 

মোহনবাগান প্রথম গোল পায়: মুখাত 
গোৌঁতমের চেষ্টায় আরও দশ 'মাঁনট বাদে। 
. মাঝ মাঠ থেকে বল নিয়ে এবং পায়ে রেখে 
দেখেশুনে গৌতম বল দেয় গোললাইনের 
প্রায় কাছে অপেক্ষমান পায়াসকে ৷ পায়াসের 
সেপ্টার শুধুমাত্র ইনস্টেপে ঠোঁকয়েই গে।ল 
পায় বিদেশ (১-১)। িরাতির এক মিনিট 
আগে প্রসূনের প্রায় ৩৫ গজের সট দীপত্করের 
উরুতে লেগে বাক নিয়ে গোলে ঢোকে (২-১)। 

শবরাঁতর পর চতুর্থ মানটে গোঁতমের 
ফ্ল্যাগ কিক গোলকিপার দিলীপের হাতে 
লেগে গড়ে যায়। সামনে দাঁড়ান পায়াস 
তাতে ছেশয়। লাগাতে পারোন। বিদেশ 
ছুটে এসে বল গোলে পাঠায় (৩-১)। পঁচিশ 
মনিটের সময়ে বিদেশ মাঝমাঠ থেকে দুরন্ত 
গাঁতর সঙ্গে ডাইনে বায়ে তিনজনকে ফাঁকি 
1দয়ে ঢুকে পড়ে পেনাপ্টি বঝে। [িদেশের 
ব্যাক সেণ্টার শ্যাম শুধু ফাকা গোলে ঠেলে 
দেয় (৪-১)। শেষ বাঁশ বাজার দু" মানিট 
আগে বিদেশের সেণ্টার থেকে মানস গোল 
পায় (৫-১)। 


মহমেডান স্পোটি”ং-১ 
(সমরেশ ) 


ভাত সংঘ-০ 

সমরেশ ও 
মাঝ মাঠে সর্বদা বিক্রমের ফলেই 
গোল করার মত বহু সুযোগ পেয়েছিল 
কিন্তু ফরোয়ার্ডর। পাওয়া সুযোগ্র একবার 
১ কাজে লাগাতে পারোন। অথচ প্রতিপক্ষ 


তামল বাচার 


টনিক কু 


৪১৮. 


৩1৯ পিন ৯৭ ০০৯ 


মহমেডান। 


ভ্রাতু সংঘের শান্তিতে ঘাটতি ছিল ওইাঁদন শুরু 
থেকে শেষ পর্যন্ত । একমাত্র গোল্সটি এসেছে 
সমরেশেরই গা থেকে । 


ভ্রাতৃ সংঘের দুর্ভাগ্য তারা গোল শোধ 
করতে পারোন। দ্বতীয়ার্ধশুরুর পাচ 'মানট 
বাদেই মস্ত একটি সুযোগ তাদের ফসকে যায়। 
সুদীপ্ত হঠাৎই গোলমুখে বল পেয়ে ভাল একটা 
জৌরালো-সট নেয়। কিন্তু তা ক্রুসাপসে ধারা 
খেয়ে ফরে আসে পেনাঁণ্ট বক্সেরই মধ্যে । 


সেখানে দীঁড়য়ে থাক। ব্রতীন হেড দয়ে 


২৬ ভন £ 


মহমেডান স্পোটি২-১,( নাজিব ) 


বাইরে পাঠায় বারের উপর দিয়ে । 


ভ্রাতৃর রক্ষণে দূরবলতার হদিশ পেয়েছিল 
মহমেডান শুরুর অল্প কিছু পরেই । হাবিব 
এবং নাজীব বারবার গোন্মুখে বল পায়ে 
হাঁভর হলেও গোলে সট ীনতে পারোনি। 
সুভাষ এই নিয়ে তিনটি ম্যাচ খেললো। ওর 
মারফতে বেশ কিছু ভাল সেণ্টর স্ট্রাইকার 
পেয়েছিল ঠিক জায়গ৷ মতো ।  নাঁজবের 
বিকপ্প খেলে সানজার তেমন কিছু করতে 
পারোৌন। গোলে সট নিতে গাঁড়মসর জন্য 


কলকাতা ফুটবলের আর এক নাম গটআপ, 


স্টাফ রিপোর্টার £ গতবার মোহন- 
বাগান মাঠে লিগের একটি খেলা ৷ প্রাতিদ্ন্দী 
দুটি দল ক এবং খ। হাফ টাইম হয়ে গেছে। 
খ এক গোলে এাঁগয়ে। 1ীবরাতির সময় 
আমি যখন বাথরুম গোঁছ, দেখলাম ক দলের 
এক ব্যাকও সেখানে । প্রথমার্ধের খেলাতেই 
আচ পেতে কারোরই কোন অস্ুবধা হয়নি৷ 
ওকে জিজ্ঞেস করলাম- ম্যাচের রেজাণ্ট কি 
হঝে? আম হেসে ও বলল, জানেনই 
তো, ১-১৯। এবং তাই হল। 

এবার ওই ক দল কিছুদিন আগে একটি 
২--২-এর খেলা খেলল । এবং ঘটনাচক্রে 
সেই প্লেয়ারটির সঙ্গে সোদনও দেখা হয়ে 


গেল । এবার আমাকে আর প্রশ্ন 
করতে হল না। তার আগেই ও বলল--' 
গটভাপ । আম বললাম--ওই মাঠে তো 


আজ গ আর ঘ দলের খেলা । কালাবলম্ব 
না করে প্রেয়ারটি বলল, ওখানেও একই 
ব্যাপার । 

এ বছরের িগে চারটে করে টিমের ওঠা 
নাগার ব্যবস্থা রয়েছে । তাই প্রথমাদকে 
সম্ভব না হলেও সময় এগোবার সঙ্গে সঙ্গে 
মাঠের বাইরের সেই খেলা৷ শুরু হয়ে গেছে এবং 
চলেছে অব্যাহত গতিতে, যার আর এক নাম 
গটআপ। গড়াপেট। কলকাত। ফুটবলের 
রন্ধে রক্রে আজ বাসা বেঁধেছে। স্বয়ং ঈশ্বরেরও 
ক্ষমতা নেই এটাকে বন্ধ করার । 

কিছাদন আগে ও টিমের এক ফুটবলারের 
সঙ্গে দেখা ।  টিমটি এবার এরই মধ্যে 
লিগ কোঠার বেশ ভালো জায়গায় পৌছে 
গেছে। সহদয় হয়ে তাই ওরা অবনমনের 
আশঙ্কাগ্রস্ত টিমকে পয়েন্ট ছাড়তে আরম্ত 


করেছে । তা, দেখ। হতে সেই খেলোয়াড়টিকে 
আমি বললাম, আচ্ছা, এতে আপনাদের 
অবস্থাটা কেমন হয়। বড় টিম ঘুরে আসা 
প্রেয়ার্টি বলল--জানেন, এই ব্যাপারে 
আমাদের কিছুই করার *্থাকে না। আমরা 


বেশ কয়েকবার সে দর্শক হাসিয়েছে।  তিবে 
সানদ্াারর একটা অদ্ভুত মাপা সেন্টার 
ধৃবরাঁতর এক মিনিট আগে সুভাষ পেয়োছল। 
চাকতে ডান পায়ের জোরালো ভাল সুভাষ 
হ্াীকয়োছিল, কিন্তু তা বারের অপ্প উপর 
দিয়ে উড়ে যায়। 

দ্বিতীয়ার্ধের গোড়ায়, আমেদকে এক৷ 
গোলে গেয়েও মহমেডানের তিন ফরোয়ার্ড 
গোলে সট নিতে ইতস্তত করায় গোল হয়নি। 
বক্সের ঠিক মাঝখান থেকে লতিফ বল প।স 
দেয় বাঁদকে দাড়ানো সানজারকে। ডাইনে 
দাড়ানে। হাঁববকে আবার বল ঠেলে সানজারি। 
হাবব বল পোস্টের পাশ 'দয়ে বাইরে 
মারে। ওই সময় তিন ফরোয়ার্ই গেল 
লাইন থেকে মাত দশ গজ দূরে ছিল। "লতিফ 
বা সানজাঁর যে কেউই গোলে আগেভাগে 
সট নিতে পারতে । শেষ মানটেও 
মহমেডানের গোল করার মতো সুযোগ 
হয়েছিল । বাদ সেধেছে ভ্রতুর রাইট ব্যাক 
দেবশঙ্কর। সানজারর সেপ্টার পেয়ে 
লাঁতিফ সুন্দর সট নেয়। কিন্তু গোল লাইন 
থেকে বল ফেরায় দেবশঙ্কর। 

মহমেডান একটা মানত গোল পেয়েছিল 
ষোল মানট বাদেই । সুভ্যষ সেণ্টার করে- 
ছিল। পেনাল্টি বক্সের ভেতরে হাঁবব ও 
নাঁজবকে যুগপৎ বাধা দিতে এগিয়ে আসে 
গোলকিপার আহমেদ হোসেন ও দেবশঙ্কর। 
জটলার মধ্যে থেকে দেবশঙ্কর বল 'কুয়ার 
করে। কিন্তু আনমার্কভ সমরেশ লম্বা সট . 
'নলে গোল হয়। 


সালকিয়া ফেণ্ডস-০ 


অসহায়। 

সত্যই তাই, এতে খেলোয়াড়ের যে কি 
যাতন। ভোগ করে, তা খেলোয়াড়েরাই শুধু 
জানে। জা পরে মাঠে নেমে খেলার ভানু 
করতে যে কতটা কষ্ট হয় খেলোয়াড়দের 
এবং এতে সবচেয়ে বোশ ক্ষতিগ্রস্ত হয় 
খেলোয়াড় মহলই। তবু এই ছেলেখেঙী 
চলছে এবং চলবে। 


একনজরে অন্যান্য খেলার ফল 


২৯ জুন 
পোর্ট্রাস্ট-১ £ 
(প্রবীর মজুমদার) 
উয়াড়ি-__-০ 

২ জুলাই 
খিদিরপুর-১ 
( পিপ্টু দত্ত) 
ইস্টার্ন রেল_০ 

৩ জুলাই 
সআালকিয়া ফ্রেওস--১ 
€শিবব্রত নাথ ) 
জর্জ টেলিগ্রাফ₹--৩ &ঃ 


( বাদল ভট্রাচার্য, মুনীশ মান্নাণীবভাস সরকার ) 


৪ জুলাই 
এরিয়ান_-১ 
(দেবাশিস রায়) 
কাস্টমস-_-০ 
&কালিঘাঁট__০ 
৫ জুলাই খাঁদরপুর--০ 
হাওড়া ইউানয়ন_০9 
৬ জুলাই ভ্রাত সংঘ--১ 
জর্জ টোলগ্রাফ-_০ 
বি এন আর--১ 


রেলওয়ে ফুটবল ক্লীব-১ 
(উৎপল নিয়োগী ) 
রাজস্থান-_-০ 


ক্যালকাটা জিমখানা-০ 
বি এন আর--০ 


রাজস্থান_-১ 
(কার্তিক শেঠ) 

ভরা সংঘ--১ 

(বাবুল দাস ) 


পুলিস-_১ 
(লিয়াকং তাল) 
পোর্টন্রাস্ট--০ 
স্পোর্টিং ইউনিয়ন--০ 
ইস্টানন রেল_-০ 
ক্যালকাটা [জমথানা_-০ 
কাঁলঘাট_০ 


স্পোর্টিং ইউনিয়ন_০ 
কুমারট্রুল--১ 


* ( এই ম্যাচটি গত ৩০ জুন নির্ধারত সময়ের সাত মিনিট আগে 
এষ্টির জন্য বন্ধ হয়ে গিয়েছিল গোলশূন্য অবস্থায় )। 


১৯২২ সালে চ্যালেঞ্জ রাউও্ড' অবলোপের 
গর পরপর চারবার উইম্বলডন চ্যাম্পিয়ন 
হওয়ার নজর গড়েছে সুইডেনের ২২ বছয়ের 
খেলোয়াড় বিয়র্ণ বর্গ । প্রশান্ত - মুখমণ্ডল 
অসপ্তৰ এক দৃঢ়তার, দ্যুতি সবসময় প্রকাশ পায় 
এই “সুইডি'র এবং অদম্য মনোবলেই সে « 
জুলাই 'সিঙ্গলস ফাইনালে রসকো ট্যানরকে 
উ-প) ৬-১) ৩-৬) ৬-৩, ৬-৪ গেমে পরাস্ত 
করে ১৯৭১৯ উইস্বলডন চ্যাম্পয়ন হয়েছে । 

১৯৭৫ সালে কোয়ার্টার ফাইনালে নার্থার 
আশের কাছে বিদায় নেওয়ার পর বর্গ আর 
কথনোও উইস্বলডনে হারেনি । [বিগত তিন- 
বার তার রানার্স জাম কোনর্স। 

ঘণ্টায় ১৪০ মাইল গতিবেগসম্পন্ন 
সার্ভিসের অধিকারী সাতাশ বছর বয়সী এই 
মার্কন খেলোয়াড়কে হারাতে অবশ্য বর্গকে 
পাঁচ সেটের দীর্ঘ লড়াই চালাতে হয়েছে। 
প্রচণ্ড মানাঁসক বলের আধকারী এই “সুইডি 
দ্বিতীয় রাউণ্ে ভারতের বিজয় অমৃতরাজের 
কাছ থেকে যে বাধা পায় তারপর আর প্রাতি- 
রোধ পেল এই ফাইনালে । তৃতীয় রাউণ্ডে 
তার পুরোন উরুর আঘাতে আবার আঘাত 


বিয়র্ণ বর্গ আবার উইন্বলঙন জিতলেন 


লাগলেও সে উদ্যোগ হাতছাড়া করোন । 
সেমিফাইনালে সে তার চির প্রাতদ্বন্দ্ী আমে- 
রকান জাম কোনর্সকে ৬-২, ৬-৩, ৬-২ 
গেমে নিমমভাবে হারতে বাধ্য করে, যেমন 
করেছিল দেড় লক্ষ ডলারের পেপাঁস কোলা 
গ্রাড মাম টোনসের ফাইনালে (-২, ৬-৩)) 

প্রথমবার উইস্বলডন ফাইনালে যাওয়ার 
পথে ট্যানার সোমফাইনালে তেমন বাধা পায় 
[ন। কোয়ার্টার ফাইনালে স্বদেশীয় টম 


গ্রালিকসনের বাধা পেরোতে চার-চার সেট 


লড়তে হলেও একবারও সাঁভস হারায়ান সে। 
এই গ্রালিকসনই প্রাক কোয়ার্টার ফাইনালে 
'দ্বতীয় বাছাই বিশ বছর বয়সী জন ম্যাকেন- 
রোকে হারায় 

১৯৭৫ ও ৭৬ সালে ট্যানার সোমফাই- 
নালে যায় এবং যথাক্রমে কোনর্স ও বর্গের 


হাতে হেরে বিদায় নেয়। 
ঙ 


নান্রাতিলোভা দ্লু'বার খেতাব পেল 

প্রায় দেড়শো পাউও শুজনের পাঁচফুট আট 
ই লম্বা দেশত্যাগী চেক মেয়ে বাইশ বছর 
বয়সী মার্তন৷ নাভ্রাতিলোভা এবারও উইসম্বল- 


ডন মাঁহলা 'সিঙ্গলস চ্যাম্পয়ন হয়েছে। 
শরুবার ফাইনালে সে গতবারের প্রাতদন্ধী 
দু'বছরের বড় ক্লিস এভার্ট লয়েডকে সরাসরি 
হাঁয়য়েছে (৬-৪, ৬-৪%)। গত বছর ফাই- 
নালে ক্লিস ১০৫ নিট লড়াই করে হারে বটে, 
কন্তু প্রথম সেটটি জিততে পেরোছল সে। 
এবার সময় লেগেছে মাত্র এক ঘণ্টা । কারণ 
এবার নাদ্রাতিলোভা "ছল অনেক বেশি 
আন্ছমণাআক । 

শেষ পয়েপ্টটা পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে 
র্যাকেটটা মাটিতে ছুড়ে দিয়ে অভোস মতে। 
দু হাত তুলে উল্লাস প্রকাশ করে। পরে সে 
বলে, গতবারের চেয়েও এবার আম জিততে 


চেয়োছ অনেক বোঁশ আগ্রহ নিয়ে । 
চু 


রমেশ জুনিয়র চ্যাম্পিয়ন 

ভারতীয় টোনস িংবদস্তীর নায়ক রমা- 
নাথন কৃষ্ণাণের পুত্র রমেশ এবছর জীনয়র উই- 
সলডনে 'সিঙ্গলস খেতাব জিতেছে । শাঁনবার 
সে ফাইনালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ডেভিড [িগ- 
লারকে হারায় (৬-১, ৬-২)। ২, 


৬ 


জি ডি ফার্মাসিউটিক্যাল্দ লিমিটেড বোরোলীন হাউস কলকাতা ৭৮৩ 


50 3169 


68 59 51215 912 


€ট খেলার আসর ৪৩৬ 


হরিপ্রসাদ চড্রোপাধ্যায়ঃ বর্মার 
অন্যতম জরীপ্রয় ফুটবলার মোহন ছেত্রী 
মোহনবাগানে খেলার জন্য কলকাতায় এসেছে । 
মোহন ব্মার “সান' রাজ্য দলের খেলোয়াড় । 
ওখানকার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ইন্টার স্টেট 
ফুটবল প্রাতযোগিতায় ও সান দলের প্রাঁত- 
নাধত্ব করে । সান দল এই প্রাতযোগতায় 
বেশ কয়েক বছরের চাম্পয়ন। মোহন 
ছেত্রীর প্রথমে কিন্তু ইস্টবেঙ্গলে আসার কথা 
ছিল বছর খানেক আগে । কিন্তু এখানে ওর 
পৌছতে দেরী হওয়ায় এবং হইাতমধ্যে ইস্ট- 
বেঙ্গল কয়েকজন ভিন্‌ রাজ্যের খেলোয়াড় 
জড়ো করায় ওকে নেওয়ার আগ্রহ প্রকাশ 
করোন। মোহনবাগান মোহনকে তুলে 
নিয়েছে । এই লেখা প্রেসে যাচ্ছে মোহন- 
বাগান_ ইস্টবেঙ্গল ম্যাচের দুশদন আগে। 
লেখাটি প্রকাশ হবার আগে হয়তো ওকে 
মোহনবাগানে খেলতেও.দেখা যেতে পারে। 
প্রসঙ্গত পাঠকদের নিশ্চয়ই স্মরণে আছে, 
১৯৬৩ সালে সিংহল থেকে নূর কলকাতায় 
এসে ইস্টবেঙ্গলের হয়ে মোহনবাগানের 
বিপক্ষে প্রথম ম্যাচে খেলতে নেমেই গোল 
করেছিলেন । ভন্দেশী খেলোয়াড় এখানকার 
কোন ক্লাবে নাম নাঁথভুন্ত করার পর যে কোন 
সময় থেকেই খেলতে পারে। মোহনের 
লেফট হাফে খেল৷ পছন্দ হলেও যে কোন 
সময়ে জায়গা পাঁরবর্তন করে খেলতে পারে । 
এবং মোহনবাগানে সম্ভবত লেফট স্ট্রাইকার 
পাঁজশনে খেলতে দেখা বাবে ॥ 


৮৮:০৪ 
রী, 


নবি 


২২ 


আস | 


মোহনবাগান চাটার্জ। 


1০২ 
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ভি: ? 
রা / জিত 
বি... 


কলকাত। ফুটবল ৫ নতুন সংযোজন মোহন ছেত্র 


টালিগঞ্জ ম্যাচের পর সন্ধ্যেবেলায় আমর কথা 


বলাছলাম। ৫ ফুট ৫ ইসি উচ্চতা ও ৯২৬ 
পাউড ওজনের মোহন ছেত্রীর মুখের আদলট। 
অনেকট। বাঙার্লীর মত, কানের উপর দিয়ে 
চুলগুলো বিছানো । মোহন ইংরাজীতে রপ্ত 
নয়, কথ৷ বলছিল নেপালী ভাষায় । আমাদের 
মধ্যে দো-ভাষীর কাজ করাছলেন ডিক 
এই িক চাটার্জ এবং বিমল 


কুমার বসুই ওকে এখানে খেলানোর ব্যাপারে 
যোগাযোগ কারয়ে দেন। 
মোহনকে আমার প্রথম প্রশ্ন ছিল-আজ 
কি রকম খেলা দেখলে । ওর জবাব--একট! 
জানস কিছুতেই বুঝতে পারাছলাম না, বিশেষ 
কিছু জায়গা থেকে খেলোয়াড়ের গোলে 
কেন সট 'নাঁচ্ছল না। 
অবশ্যই গোলে সট করা উচিত। 
এক্ষেত্রে গোল লাভের সম্ভাবনাও প্রবল । 
২৫ বছর বয়স্ক মোহনকে দ্বিতীয় জিজ্ঞাসা 
ছিল--কলকাতার দর্শক সম্পর্কে । ও বলল-__ 
এখানকার আঁধকাংশ সাপোর্টাররাই শুধু 
নিজের দলকে সমর্থন করে এবং এক্ষেত্রে তারা 


কারণ, 


. কিছু বায়াস্ড্‌ । 


মোহন জাতে নেপালী হলেও ওর জন্ম 
বায় । ওর বাবা-মা পাঁচশ বছর হল বর্মায় 
বাস করছেন। ওখানে মোহনের বাবার 
বিরাট ব্যবসা । হাই স্কুল পাশ করার পর ও 
ব্যবসার সঙ্গে নিজেকে জাড়য়েছে। আর 
মগ্ন আছে ফুটবল নিয়ে । দল জীবন থেকেই 
ওর ফুটবলের সঙ্গে বন্ধন। তারপর থেকে 
বর্মায় ও আলোচনার বিষয় হয়ে উঠেছে। 
বর্ম। জাতীয় দলেও মোহন নিঝাচিত' হয়েছে । 
ওখানকার পাহাড়ী জায়গা কালাও-য়ে ওরা 
থাকে। মোহন এখানে এসেছে ফুটবল 
খেলতেই ৷ দেখা যাক, কলকাতার জনা ওর 
পা দুটোয় কি রাখা আছে । 


কে 
১৯৬ 


ওইসব ল্পট থেকে' 


বলো! দেখি 


১। মন বলে হার নয় 
গোল কিছু করব। 
পাচনদ ছেড়ে তাই 
বঙ্গের পৃ । 
কেরালায় কারা চায় 
চাক৷ টাকা বানাতে 
তার চেয়ে এই লিগে 
এসো কলকাতাতে । 


উত্তর ঃ পায়াস অথবা নাঁজব 
ক্যারাবয়ানের ছেলে 


'ব্যাট করে বাঁলতে 
হৃদেশী নামটি দেখ 
চরণের কাঁলতে। 


উত্তর £ কালীচরণ 
ধক্রসকে উলটে দিল 


বা হাতের ভলতে 
বেশ কিছু দম লাগে 
যার নাম বালিতে । 
উত্তর £ মার্টিন নাদ্রাতলোভা 


ভলিবলে পুলিশ, ছ্বিতীহ ডিভিসমে 
- আট বছর পরে কলকাতা পুলিশের ভাল- 
বল দল দ্বিতীয় ভিভিসনে অপরা!জ্তভাবে 
চযাম্পয়ন হয়ে প্রথম িভিপ্ননে উঠেছে । 
কলকাতা পুলিশ ভালবল দলের সাম্প্রীতক 
কৃতিত্বের মধ্যে আছে পশ্চিমবাংল।৷ ভলিবল 
আযাসোঁসয়েশন কতৃকি অনুমোদিত শক্ষর 
স্মত চ্যালেঞ্জ শিল্ড ও দেবাশিস হালদার 
স্মৃতি চ্যালেঞ্জ শিল্ড জয়। 


উত্তর £ মনাজত 


৩। 


গুণেমানে অনুপম 
দেখতেও সবশোভন। 


বিভিন্ন সাইজে ও 
রঙে পাওয়। যায় 


বেঙ্গল ওয়াটারপ্রন্ফ ওয়ার্কস (১৯৪০) লিঃ 


কলিকাতা, বোস্বাই, মাদ্রাজ 


কি করে ফুটবলার হওয়া যায় ৪) 


ফুটবলের ফিটনেসের প্রয়োজনে আযাথলেটিক্স গফটনেসের অনুশ 


টু 
ইউ 


দীলন হচ্ছে ১০--১২ বছর বয়সের 


ছেলেদের । স্থান পাশ্চম জার্মানর হেন্নেফ কুল । দূরে প্রাশক্ষক ছাত্রদের নির্দেশ দিচ্ছেন । 


বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে শিক্ষার্থী পারচালত 
হতে পারলেই শিক্ষাগ্রহণ হয় মর্মস্পশাঁ ও 
ফলপ্রদ। আধুনক শিক্ষা ব্যবস্থা পু্ণীথ- 
. পাটার উপর জোর। কিন্তু পুশথ-পাটার 
শান্ত সীমিত । এই সীমত ভূমিকা সঙ্থন্ধে 
সচেতন না হলে শিক্ষার্থীর পুথ-পাটার 
মোহজালে আটকে গড়ার সন্তাবনা। তাই 
গ্রন্থের শব্দার্থ নিয়ে বাড়াবাঁড় না করে 
মমার্থের উপর জোর দয়েই শিক্ষার্থীকে 
লক্ষাচ্ছলে পৌছে দেবার উদ্দেশ্যে সঠিক ধারণা 


1দতে হয়। 
ফুটবল আসুরক খেলা । এই খেলায় 


আছে দৌড়, ঝণপ। সেটাকে মূলধন করেই 
ফুটবল খেলা । এইজন্য এই খেলাকে আবার 
বলা যায় আথলেটিক গেম । আযাথলেটিক 
1ফটনেসকে কেন্দ্র করেই আধুনক ফুটবলের 
যত পাঁরকপ্পনা ও ব্রীড়া-কৌশল। বলতে 
বাধ্য হচ্ছি এই আথলেটিক্স ফটনেস-এর 
মন্মার্থ ও প্রয়োজনীয়ত।৷ সম্বন্ধে আমাদের দেশের 
আধুনিক খেলোয়াড়গণ মোটেই সচেতন ঝ৷ 
শাক্িত নয়। আ্যাথলেটিক্স কার্কলাগ বলেই 
স্পর্শও আমরা আধুনিক ফুটবলকে উপোক্ষিত 
করতে পারাছ না। তাই গোলের কাছে 
পৌছেও গোল করতে পার না। যারা অনু- 
গামী, তাদের চোখে ব্যর্থতাই ধরা পড়ছে । 
তারা তো এই অনুসরণ করছে । 
আযাথলেটিক্সকে বাদ দয়ে সারা বিশ্ব 
ফুটবলের কথ। ভাবতেই পারে না। গাঁতশীল 


উপাদানের উপর ভিত্ত। 


ও বেগবান ফুটবলে গোলকিপার পাঁজসন থেকে 
আরম্ভ করে সমস্ত বিভাগে আযথলেটিক্স 
আমরা এখন 
একট৷ দামী শব্দার্থ জেনোছ তা হল্--'টোটাল 
ফুটবল । শব্দার্থ নিয়ে যত বাড়াবাড়ি করাছ, 
এর মন্ার্থ নিয়ে ক করাছ? এই শব্দার্থ 
অনুযায়ী কোন খেলোয়াড়কে সেই স্তরে পৌছতে 


হলে সব বিষয়ে সব বিভাগে কুশলী খেলোয়াড় 


হতে হয়। তার জন্য চাই, উপাদানের মমীর্থ 
অনুযায়ী অধ্যাবসায় বা প্রস্তুত । 

এবার একটু অতীতের ফুটবলের 'দিকে 
1ফরে যাই । যাদের কথা শুনলে বা বললে 
আধুনক খেলোয়াড় বা আধুনিক ফুটবল অনু- 
রাগীদের ঘৃণা জাগে । তারা অতাঁত হলেও 


বীর্তমান হয়ে ইতিহাস হয়ে আছেন, কেন. 


জান? আজ যাঁদ তারা এ যুগের খেলোয়াড় 
হতেন। তাহলে, আমার ছোট বন্ধুর বুঝতে 
পারতে 'টোটাল ফুটবলার কাকে বলে। 
এদের কয়েকজনের নাম তুলে ধরলাম--বলাই 
চ্যাটার্জ, হাইজাম্প, লংজাম্প ও হার্ডলসে 
চ্যাম্পয়ন। আবার সমস্ত বিভাগে খেলতে 
গারতেন। ছোনে মজুমদার (ক্রিকেট, হকি, 
ফুটবল ), ১০০ মিঃ, ২০০ 1মঃ ও ব্লডজাম্পে 
বজয়ী। সমস্ত বিভাগে ফুটবলে পারদ । 
সুধাংশু বসু, (মোহনবাগানের আন্তর্জাতিক 
খেলোয়াড়), ৪০০9 মিঃ, ৮০০ মিঃ, ২০০ মিঃ- 
এ বিজয়ী । সমস্ত বিভাগে খেলতে পারতেন । 
প্রমোদ দাশগুপ্ত, (ইস্টবেঙ্গল), ১৫০ মিঃ, 


ভণ্টে বিজয়ী। 


্ং্‌ স্বরাজ ঘোষ 


২০০ মিঃ, হাইজাম্প, ব্লডজাম্প-এ বিজয়ী । 
রাখাল মজুমদার, ( ইস্টবেঙ্গল ) ১০০ মিঃ, 
২০০ [িঃ-এ শীবজয়ী। আনল দে, (মোহন- 
বাগান), ১০০ িঃ, ২০০ 1মঃ-এ বিজয়ী । 
সব বিভাগে দক্ষতার সঙ্গে খেলেছেন সুনীল 
চ্যাটা্জ, (স্পোর্টিং ইউনিয়ন), (ফুটবল, 
বাঞ্কেটবল ও ভাঁলবল ), ৪০০ মিঃ, হাইজাম্প, 
ব্রডজ্াম্প-এ চ্যাম্পয়ন$ সব জায়গায় খেলতে 
পারতেন । টি আও (১৯৪৮ সাল গালাম্পিকের 
আধিনায়ক), ১০০ [ীমঃ, ২০০ 1মঃ, ৪০০ ও, 
হার্ডলস, জেভোলিন থে ও গিডনসকাসে ইউ- 
নিভাসটি চ্যাম্পয়ন। সব বিভাগে খেলতে 
পারতেন । আর রোজারও, (ই বি আর ) 
১০০ িঃ, ২০০ মিঃ ও ব্লডজাম্পে চ্যাম্পয়ন 
ও বাক্সং চ্যাম্পিয়ন । তিনি গোলাকপার 
ছিলেন ও ১১৩৮ সালে ভারতাঁয় দলের সঙ্গে 
অস্ট্রোলয়া সফরে যান । সনৎ শেঠ, পোল- 
সুভাশীষ গৃহ, ১০০ মহ, 
২০০ মিঃ ও হাইজাম্পে বিজয়ী । পন মিত্র, 
১০০ িঃ, ২০০ মিঃ ও পোলভপ্টে বিজয়ী 
[তিনি সব বিভাগে দক্ষতার সঙ্গে খেলেছেন । 
বিশ্বের সমস্ত উন্নত দেশে 'কমাপ্রট 
ফুটবলার, হওয়ার স্বার্থে গ্কুলের ১০--১২ 
বছরের ছেলে থেকেই অযাথলেটিক্স-এর কারধ- 
কল।প প্রায় বশববছর আগে থেকেই প্রাশিক্ষণ 
চালু হয়ে গয়েছে। বুশ ও পূর্ব জামািদের 
তে। কথাই নেই । তাদের আযথলেটিক্স বাধ্যত।- 
মূলক। এঁদকে আবার পাশ্চম জার্মানির 
হেন্নেফ স্কুল ও কোলন ক্রীড়া বিশ্বাবদ্যালয়ে 
বিশ বছর আগে থেকেই ফুটবলের প্রয়োজনে 


আযাথলেটিক্স ফিটনেস করাচ্ছে । 
(চলবে) 


[ফুটবল সম্পর্কে কিছু প্রশ্ন থাকলে 
'খেলার আসরে'র ঠিকানায় স্বরাজ ঘোষের 
নামে চিঠি লখতে পারেন-__সম্পাদক ]1. 


১ বিবেকানন্দ রোড, কলি এ 
ফোন ৩৩-১৭৭১:৩৩-৫৭৬৫ শাখা গড়িয়াহাট জংশন 
জি-১০,গড়িয়াহাট মাকেট (দ্বিতল) কলি ১৯, 
ফোন ৪৬-৮১৩৯ 


এরি ২:০৯৩) 5১৮০ 00২৯ 


মস্কো ৮০ 
ওলিম্পিকে মুষ্টিযুদ্ধের 
আসর কেমন হবে ? 


অতীন সরকার £ মুষ্টিযুদ্ধের আসরের 


কথা উঠলেই আমাদের সামনে ভেসে ওঠে রন্তান্ত 


গেবকৃত মুখ আর সর্বকালের অন্যতম সের) 
ক্যাঁসয়াস ক্লো'র সদন্ত-দৃপ্ত মুখ । এতে। হল 
পেশাদার মণ্টের দৃশ্য। এর বাইরে অথবা 
সবার উপরে অপেশাদার গ্রাতযোগী মুষ্ট 
যোদ্ধাদের মিলন মণ্ট হল ওাঁলাম্পকের আসর 
এবং বিশ্বচাাম্পিয়নাশপ । তবে গালাম্পিকের 
অস্মানই বেশী । 

১৯১৮০ সালে অনুষিতব্য ও'?লাম্পিকের 
আসরও খুব আকর্ষণীয় হবে সন্দেহ নেই। 
এই আসর বসবে প্রোস্পেক্ট মীরা এর কাছে 
ইঞ্ডোর স্টেভিয়ামে । এটি ইউরোপের বৃহত্তম 
ইঞ্ডোর স্টোভিয়াম । এতে বসবার জায়গ। 
৪৫ হাজার দর্শকের । এখানে একই সঙ্গে 
দুটি প্রতিযোগিতা ও অনুষ্ঠানে পার্টিশনের 
ব্যবস্থা রয়েছে । এবং খালাম্পকের সময় 
এই ব্যবস্থা মত একাদকে বাঝ্সিং ও. অনাদিকে 
বাস্কেটবল প্রতিষোগিত। অনুষষ্ঠত হতে পারে। 


এই প্রসঙ্গে এই স্টেয়ামটির অন্যান্য সুয়োগের 
কথ না বললে অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। এই 
ইণ্ডোর স্টোভয়ামটিই ফুটবল, আইস হাঁক, 
ফগার ছ্কেটিং, 'জমন্যাস্টিক্স প্রভৃতি প্রাতি- 
যোগিতার জন্যও ব্যবহার করা হয়। 


ওলিম্পিক ক্রীড়া তালিক। 

প্রতিযোগিতার প্রথম দিন থেকেই ' বাক্সং 
প্রীতযোগিতা শুরু হবে। ২০ জুলাই থেকে 
২৮ জুলাই পর্যন্ত প্রা্থীমক (প্রালীমনার ) 
প্রতিযোগিতা । ২৯ ও ৩০ জুলাই কোয়াটার 
ফাইনাল এবং ৩১ জুলাই সোমফাইনাল । 
১ আগস্ট িরাঁত এবং ২ই আগস্ট ফাইনাল । 
প্রাথমিক প্রাতযোগিতা হবে প্রাতিদিন ২ দফায় 
দুপুর ১২টা থেকে সাড়ে তিনটা এবং বকেল 
উট থেকে ৯০টা । কোয়ার্টার ফাইনাল বেলা। 


১1 থেকে ৪টা ও রাত ৭টা, থেকে ১০টা। 


€% খেলার আসর৪৮ 


মসৌমিফাইনাল-__বেলা ১টাঁ থেকে সাড়ে ৩ট। 
রাত ৭টা থেকে ১০টা এবং ফাইনাল বেল। 
- ৩ট!. থেকে রাত এটা । 


বিশ্ব মুষ্টিযুদ্ধ প্রতিযোগিতা ও 
সোভিয়েত ইউনিয়ন 
ধিশ্থে উনাবংশ শতকে মুফ্তুদ্ধ খেলাধুলা 
গহসাবে গণ্য হয় কিন্তু প্রথম দু'টি ওালাম্পিকে 
(১৮৯৬/১৯০০ ) মুক্টিযুদ্ধ প্রতিযোগতার 


' বষয়ভুন্ত ছিল না! ১৯০৪ সালে ফেণ্ট লুইস. 


এ (ইউ এস এ) তৃতীয় আধুনিক ওঁলাম্পকে 


সাতটি ওজন: (ওয়েট ) বভাগে সুফিযুদ্ধ হয়: 


এবং সব কয়টি সোনা ও রূপো একা মার্কন 
ুক্তরাষ্ট্ীই আঁধকার করে 
২০তম ওাঁলাম্পকে কিউবার মুষ্টিযোদ্ধার 

দল বিচারে প্রথম হয়েছিলেন এবং পোল্যাণ্ড, 
হাঙ্গেরী ও রোমানয়ার মুষ্টিযোদ্ধারা চমৎকার 
ভাবে লড়েছিলেন। 

৯৮৯৮ সালে রাঁশয়ায় প্রথম মুষ্িষুদ্ধ 
লড়াই হয় সেন্ট িটাসবার্গে (বর্তমান লোনিন- 
.গ্রযাদ ) দুজন পর্যটক . ্রিটিশ মুষ্টিযোদ্ধার 
মধ্যে । তার ৯৫ বছর পর শুরু হয় জাতীয় 
চ্যাম্পয়নশিপ । ৃঁ 

. সোভিয়েত ইউনিয়ন গঠিত হবার (১৯১৭) 
প্রথম যুগে মু্িযুদ্ধে দত আগ্রহ দেখা যায় 
এবং ১৯৯৬ সালে প্রথম জাতীয় চ্যাঁম্পয়ন- 
শিপ হয়। ১৯৩০ সালের শেষ দিকে প্রাক- 
যুদ্ধ কালে সোভিয়েতে মুষ্টিযুদ্দ বেশ জমে 
ওঠে । বিদেশ থেকে আগত বশেষজ্ঞরা মুষ্টি- 
যুদ্ধে সোভিয়েত পদ্ধতির উচ্চ প্রশংসা করেন। 
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে তারা দস্তানা খুলে 
অস্ত নিয়ে রণাঙ্গনে চলে যান । 


১৯৫২ সালে .হেলাসাঙ্ক গাঁলাম্পিকে 


সোভিয়েত মুষ্টিযোদ্ধার৷ প্রথম অবতীর্ণ হয়ে 
দু'টি রৌপ্য ও চারটি ব্রোঞ্জ পদক পান 
এবং বেসরকারা শ্রেণী বিভাগে দ্বিতীয় স্থান 
আধ্িকার করেন। 

১৯৫৬ সালের মেলবোন গুল!ম্পকে 
সোভিয়েত মুষ্টিযোদ্ধা৷ দল প্রথম গাঁলাম্পিক 
সাফল্যের বিজয় মুকুট লাভ করেন। ব্রিটেন, 
.রোমানিয়া, মার্কিন যুস্তরাষ্ট্রকে পিছনে ফেলে 
এরা স্বর্ণপদক লাভ করেন । ভলাদামর 
সায়োনফ, ভূলাদমির ইয়েনাসিবারয়ান এবং 
গেল্াদি শাতকভ জয়ী হন। 

১৯৬০ সালে রোমে অনুষ্ঠিত পরবতাঁ 
ও'লাম্পকে এরা চতুর্থ স্থানে নেমে যান। আর 
চার বছর পরে টোকিও ওটলিম্পিকে জয়ী হন 
সোভিয়েত মুঝ্টিযোদ্ধ। স্তাননস্রীভ স্তেপাশীকন, 
বোরিশ লাগুতিন এবং ভ্যালের পোপেন- 
চেনকো  দূর্পদক . পান। সর্বোপাঁর 
ওলম্পিকের সর্বোচ্চ সম্মান--বাকার কাপ 
জেতেন পোপেনচেনকো । 

৯৯৬৮ সালে মেক্সিকো গঁলাম্পীক 
সোভয়েত মুষ্টিযোদ্ধাদের ভূমিকাও ছিল 
আকর্ষণীয় । বোরিস লাগুতিন "দ্বিতীয়বার 
স্বর্ণপদক পান । আর ভালোরন সোকোলভ 
এবং দান পোজদানিয়াকও স্বর্ণপদক পাওয়া 


সোভিয়েত দল .ওলাম্পিক বিজয়ীর 'সম্মান 


রক্ষ। করতে সক্ষম হয় । 

১৯৭২ 
সোভিয়েত দল. ভীষণ 'াঁছয়ে পড়ে এবং 
চতুর্থ স্থানে নেমে যায় এবং ১৯৭৬ সালে 
২১তম মট্রয়ল গালাম্পকে আরও পিছিয়ে 


সালে গিউাঁনিক ও'লাম্পকে : 


পড়ে মান্র ১টি রৌপ্য ও চারটি ব্রোঞ্জ পদক 


নিজেদের দখলে রাখতে সক্ষম হয়। 

সম্প্রাত সোঁভয়েত মুঁষ্টিযোদ্ধ। নবাগতদের 
আন্তর্জাতিক বিজ্ঞয়গ্ুলিতে এটাই দেখা যাচ্ছে 
মুষ্টিযুদ্ধ পুনরুজ্জীবত হতে যাচ্ছে । বেলগ্রেডে 


_ অনুষ্ঠিত বিশ্বমুষ্টধুদ্ধ চ্যাম্পয়নাশপে ভালেরী 


লুভভ, ভালেরী ,রাচকভ এবং িভি্টর 
সাভচেনকে৷ দৃর্ণপদক জেতেন। তারা সকলেই 
উঁ্দরের মুষ্টিযোদ্ধা হবেন এটা তারই 
লক্ষযণ । 


সোভিয়েত ইউনিয়ন আশা করে ২৪ 
থেকে ২৫ ব্ছর বয়সের সাঁমল সাবরভ, 
আলেক্সাগার মখাইলভ ও ভলাদমর ইয়েরে। 
ফেয়েভ গুলাম্পক অঙ্গনে যোগ্য ভূমিক। 
নিতে পারবে । | 

এই ২২তম মঞ্কো গাঁলাম্পিকে ৬০টির 
বেশী দেশ থেকে ৪০০ এর বেশী মুষ্টযোদ্ধা 
যোগ দেবেন বলে উদ্যোন্তার৷ আশ। করেন । 

তার থেকেও বড় কথা হল এই বিশ্ব 
সম্মানের অধিকারী, হতে পারবেন তারাই 
যারা সাত্যিই উপযুস্ত । কারণ তাদের উন্নত 
কারিগার জ্ঞানসম্মত সরঞ্জাম ও" উপযুক্ত 
রেফাঁরিদের পাল্লায় পড়তে হবে। 


অমনি ছেড়ে দেব না--কিউব! 


বিশ্ব আমেচার বক্সিং আসো সয়েশনের 
সহকারী সভাপাঁত মান যুন্তরাষ্ট্রের কর্নেল 
ডোনাল্ড হাল মনে করেন, ১৯৭৬ সাল অপেক্ষা 
১৯৮০ সালে মক্কোতে মুষ্টুদ্ধ প্রতিযোগিতা 
হবে উচ্চমানের এর মূল প্রাতযোগত৷ হবে 
মার্কন যুন্তরাষ্ট্র ও িউবার মধ্যে । মান 


 যুন্তরাষ্ট্রের ১৯ বছর বয়গ্ক দুই মুস্টিযোদ্ধা-রকি 


লকরিজ (&৪ কোজ)ও জেফ ম্যাক্ত্যাকেন 
( ৭৫ কেজ ) বিশেষ ভূমিকা নেবেন বলে 
তিনি মনে করেন। এপি এন সংবাদ- 
দাতাকে তান ওই কথ। বলেন। 


ণকউবা মুষ্টযোদ্ধা দলের গ্রাশিক্ষক 


আলাসণ্ডে জাগারা বিনয়ের সঙ্গে এ পি এন 


সংবাদদাতাকে বলেন-_-গুলাম্পিক আসরে 
আমরা বেশী হলে দ্বিতীয় স্থান পেতে পার 
বলে আঁধকাংশা (বিশেষজ্ঞ অনুমান “করেন । 
সোভিয়েত মুষ্টিযোদ্ধারা আমাদের বিশেষ বন্ধু, 
কন্তু সবোচ্চ স্থান তাদের আমরা সহজে ছেড়ে 
দেব না। 

যুগোশ্লাভ বাক্সং ফেডারেশনের প্রধান 
ডানলে। ইভানোভিচি ওই সংবাদদাতাকে 
বলেছেন, তারা জানেন আসন্ন গালাম্পকে 
সোভিয়েত ইউীনয়ন কিউবা ও মার্কন 
যুন্তরাষ্টুকে টপকে শীর্ষস্থান দখল করা খুবই 


' কঠিন। তবু ক্যাসারভ ভ্রাতৃদ্ধয়, টাঁডজা ও 
. স্বোবোডা, রুসেভদ্কি এবং মরকো পেরুনোভক 


যোগ্যতার সঙ্গে প্রাতদ্বন্বিত। করবে । ॥. 
ধা 


মদ্রক ও প্রকাশক 8 অরুণ কুমার পাল, মৌসুমী প্রিণ্টার্স, ৭৭/২/১, লেনিন সরণি* কলকাতা-৭০০০১৩, ফোন ২৪-৫৫২০ থেকে মুদ্রিত এবং 
প্রকাশনী, ৮৪৭ বিপ্লবী. অনুকূল চন্দ্র স্ট্রিট, কলকাত1-৭০০০৭১, ফোন ১৭-৬৩১৬, ২৯-২১৬৬.থেকে প্রকাশিত 


নিজের চোখ জোড়াকে বিশ্বাস করতে পারাছনে ! ৩৭ 
সাত্য-সাত্যিই দেখাঁছ প্রেনং-শাবর !. 


বাপরে, কী মারাত্মক 


[কি করেছে! 


] খামার বাঁড় থেকে এয়েচে 2 
ঠিক আছে, যাঁদ জালাতন 
না করো, ওখানে 


র ৯ থাকতে পারে ] 
(৪ 
সি 

//৫ 
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/হাজারবার কুনিশ 
রী 


আলেখ্য £ ভাল্টার নয়গেব।উয়ার 
অনুবাদ £ অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত 


প্‌ সুরে 


৮. “অপৃর', সাঞ্কো! ই 


ওরা ওর খামার 
বাঁড়র আঁতাথ বন্ধু 


ভাগ্‌ এখান থেকে৷ 
কে তোদের ,এখানে আসতে 


নে 


বেশ, তাহলে  ফুটবলটাকে 
[নিয়ে শুরু কর! যাক! স্টার্ট--. 
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